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১। নেককারদের দুআ 

২। অনৈক্য 

৩। প্রশাসন কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা 

৪। তাকলীদ 

৫। ফাসেক আলেম ও মূর্খ আবেদগনের অনুসরণ 
৬। বাপ-দাদার দোহাই 

৭। সংখ্যা গরিষ্টতার দোহাই 

৮। সংখ্যা লগিষ্ঠতার দোহাই 

৯। শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার ধোকা 

১০। এশ্বর্কের ধোকা 


১১। সত্যপন্থীরা দুর্বল হওয়ার কারণে মূল সত্যকেই অবজ্ঞা করা 
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১২। সত্যপন্থীদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা 


১৩। হক গন্থীরা দুর্বল এই অহংকারে হকের সাহায্য থেকে দুরে 
থাকা 


১৪। নিজেদের অধিকতর যোগ্য ভেবে অন্যের গৃহিত সত্যকে বাতিল 
গণ্য করা 


১৫। সঠিক ও ক্রুটিপূর্ণ কিয়াস সম্পর্কে অজ্ঞতা 

১৬। সৎ লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা 

১৭। না বুঝার অজুহাত 

১৮। দলীয় নীতির বিরোধী হওয়ায় সত্যকে অস্বীকার করা 


১৯। যাদুর অলৌকিক ক্রিয়া কান্ডকে অন্রান্ত দলীল হিসাবে গ্রহণ 
করা 


২০। বংশ সম্বন্ধ পরিবর্তন করা 


২১। আল্লাহর কালামের মুল বক্তব্য হেরফের করা 


২২। দ্বীনি কিতাবসমূহে তাহরীফ-বিকৃতিসাধন 
২৩। দ্বীনের হেদায়েত ছেড়ে দ্বীন বিরোধী পথের অনুগমন 
২৪। অন্যের অনুসৃত সত্যকে অস্বীকার 


২৫। প্রত্যেক দলের এ দাবী করা যে, সত্য কেবল তাদের মাঝেই 
নিহিত 


২৬। দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে গৃহিত হওয়া সত্বেও কোনো বস্তুকে 
অস্বীকার করা 


২৭। নগ্নতার প্রদর্শনী 

২৮। হালাল বস্তুকে হারাম করে ইবাদতে লিপ্ত হওয়া 

২৯। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিকৃত করা 

৩০। আল্লাহর প্রতি বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি আরোপ করা 
৩১। স্রষ্টা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ হতে সৃষ্টজীবের বিরত থাকা 
৩২। নাস্তিক্যবাদ 


৩৩। আল্লাহর মালিকানায় শরীক করা 

৩৪। সমস্ত নবুওয়তকে অস্বীকার করা 

৩৫। তাকদীরকে অস্বীকার করা 

৩৬। যমানাকে গালি দেয়া 

৩৭। আল্লাহর নেআমতসমূহকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত করা 
৩৮। আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা 

৩৯। বাতিল বই-পত্র পড়াশুনা করা 

৪০। আল্লাহর পরিকল্পনাকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা 


৪১। ফেরেশেতা ও রাসূলগণকে অস্বীকার করা ও তাদের মধ্যে 
পার্থক্য করা 


৪২। নবী ও রাসূলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা 
৪৩। না জেনে ঝগড়া করা 


88 দ্বীনের ব্যাপারে না জেনেশুনে কথা বলা 
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৪৫। কেয়ামতকে অস্বীকার করা 
৪৬। আল্লাহ বিচার দিবসের মালিক এই আয়াতকে মিথ্যা মনে করা 


৪৭। কেয়ামতের দিন কোনরূপ বন্ধুত্ব ও শুপারিশ কাজে লাগবে না- 
এই আয়াতকে মিথ্যা মনে করা 


৪৮। শাফাআতের ভুল অর্থ গ্রহণ করা 
৪৯। আল্লাহর অলীদের হত্যা করা 

৫০। জিবত ও তাগুতের উপর ঈমান রাখা 
৫১। সত্যের উপর মিথ্যার আবরণ দেওয়া 


৫২। সত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য সাময়িকভাবে তাকে স্বীকার 
করে নেওয়া 


৫৩। নবীদের রবের আসন দেওয়া 


৫৪। আল্লাহর কিতাবের শব্দসমূহকে স্থানচ্যুত করা 


৫€। হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের অভিনব উপাধিসমূহ দ্বারা অভিহিত 
করা 


৫৬। সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা 

৫৭। মুমিনদের প্রতি মিথ্যারোপ 

৫৮। মুমনিদের বিরুদ্ধে সমাজে ফাসাদ সৃষ্টির অভিযোগ 
৫৯। মুমনিদের বিরুদ্ধে ধর্ম পরিবর্তনের অভিযোগ 
৬০। হকপন্থীদের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট কুপরামর্শ 
৬১। সত্য বিচ্যুতির ফলে দলে দলে বিভক্তি 


৬২। নিজেদের লালিত মতবাদকেই হক মনে করে তার উপরে 


৬৩। ইবাদতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা 
৬৪। ইবাদতে কমতি করা 
৬৫। ইবাদতের উদ্দেশ্যে রচিকর খাদ্য ও সৌন্দর্য ত্যাগ করা 
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৬৬। মুখে শিস দেওয়া ও হাত তালি দেওয়ার মাধ্যমে ইবাদত করা 
৬৭। আকীদা-বিশ্বাসে মুনাফেকী 

৬৮ ভ্রষ্টতার দিকে আহবান 

৬৯। জেনেশুনে কুফরীর দিকে আহবান 

৭০। বড় ধরণের মকরবাজি 

৭১। আলেমদের অবস্থা 

৭২। নিজেদেরকেই কেবল আল্লাহর অলী ধারণা করা 

৭৩। শরীয়ত ত্যাগ করে আল্লাহর মহববত দাবী করা 

৭৪। আল্লাহর উপরে কাল্পনিক মিথ্যা আশা 

৭৫। নেককার লোকদের কবরগুলিকে মসজিদে পরিণত করা 
৭৬। নবীদের স্মৃতিচিহৃসমূহে মসজিদ নির্মাণ করা 


৭৭। কবর বোতা দেয়া 


৭৮। কবরগুলিকে ঈদের স্থানে পরিণত করা 

৭৯। কবরে জবেহ করা 

৮০। বড় বড় নির্দশনসমূহ দ্বারা বরকত কামনা করা 
৮১। প্রতিপত্তির অহংকার 

৮২। বিভিন্ন গ্রহের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা 

৮৩। বংশ উল্লেখ করে তিরস্কার করা 

৮৪। কারো মৃত্যুর পর চিৎকার করে কান্নাকাটি করা 
৮৫। বাপ-মায়ের কর্ম দ্বারা কাউকে তিরস্কার করা 
৮৬। কোনো বিশেষ ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার গর্ব করা 
৮৭। নবী বংশের লোক হওয়ার গর্ব 

৮৮। পেশার অহংকার 


৮৯। ধন সম্পদের অহংকার 


৯০। দরিদ্রদের ঘৃণা করা 

৯১। ফেরেশতা অহী, রেসালাত ও কেয়ামতকে অস্বীকার করা 
৯২। জিবত ও তাগ্ততের উপর ঈমান 

৯৩। জানা সত্বেও সত্য গোপন 

৯৪। না জেনে শুনে আল্লাহর সম্পর্কে কথা বলা 

৯৫। স্ববিরোধিতা 

৯৬। পাখী উড়িয়ে ভালমন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 

৯৭। আঁক-জোক করে ভবিষ্যত বের করার দাবি করা। 

৯৮। কোনো কিছুকে অশুভ ধারণা করা 

৯৯। ভবিষ্যদ্বাণী করা 


১০০। তাগুতের নিকট বিচার পেশ করা 


্রন্থকারের কথা 


নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলী যুগের আরবদের এবং 
আহলে কিতাব ইয়াহুদী নাছারাদের বিরোধিতা করেছিলেন। নিম্নোক্ত 
বিষয়গুলি প্রত্যেক মুসলিমের জেনে রাখা অবশ্য প্রয়োজন । কেননা, 
বিপরীত বস্তু সম্পর্কে জানা থাকলেই কেবল আসল বস্তু চেনা সম্ভব 
হয়। তবে এখানে সর্বাপেক্ষা ভয়ের ব্যাপার যেটি, সেটি হলো 
সরাসরি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত দ্বীন 
সম্পর্কেই ঈমান না রাখা । আর এ সংগে যদি কেউ জাহেলিয়াতের 
দ্বীনকেই ভালবাসে এবং তার উপরেই ঈমান আনে, তাহলে তো 
ক্ষতির আর শেষ থাকে না। (আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন)। 
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‘যারা বাতিলের উপর ঈমান আনলো এবং আল্লাহর সাথে কুফরী 
করলো, তারাই সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত । (সুরা আনকাবুত : ২৯: 
আয়াত ৫২) 


১। নেককারদের দু'আ 


জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা আল্লাহর নিকট দু'আ এবং ইবাদত 
করার সময় নেককার লোকদের শরীক করতো । তারা একে 
নেককার লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মনে করতো এবং এর দ্বারা 
তারা আল্লাহর নিকট তাদের শাফাআত বা সুপারিশ কামনা করতো। 


আল্লাহ সূরা যুমারের প্রথম দিকে ইরশাদ করেন- 
xe FES 20 এ] 082 3815৩ UG 538 ৬ ১ এও 
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আমরা ওদের ইবাদত করি কেবলমাত্র এই জন্য যে, ওরা 


আমাদেরকে আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে । (সুরা যুমার, 
৩৯ : আয়াত-৩) 


অন্যত্র আল্লাহ বলেন- 
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“ওরা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করে, যারা তাদের না 
কোনো ক্ষতি করতে পারে, না কোনো উপকার করতে পারে এবং 
ওরা বলে এরাই আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফাআতকারী। 
(সূরা যুনুস, ১০ : আয়াত ১৮) 


এটি ছিল সব চেয়ে বড় বিষয় যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের বিরোধিতা করেছিলেন। অতঃপর 
তিনি ইখলাছ নিয়ে এলেন এবং লোকদের বলে দিলেন যে, এটা 
আল্লাহর দ্বীন এখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে কিছু 
গ্রহণ করা হবে না। যেসব লোকেরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে 
চায়, তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন এবং তাদের 
ঠিকানা জাহান্নাম । 


এই উপরোক্তটিই হলো প্রকৃত দ্বীন। এরই কারণে মানব জাতি 
‘মুসলিম’ ও ‘কাফির’ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই বিষয়টিকেই 
শত্রুতার মানদণ্ড ধরা হয়েছে এবং এরই কারণে জিহাদ আইন 
সংগত করা হয়েছে। 


৭ :5০541 ১১০) 45 ঠা ৩১০ এ ৩১ ১ এ ০৯৮5৬ 


“তোমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিতনা বাকী 
থাকে এবং দ্বীন কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য খালেছ হয়ে যায় ৷’ (সূরা 
বাক্কারাহ ২ : আয়াত ১৯৩) 


২। অনৈক্য 


জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা ছিল একেবারেই বিশৃঙ্খল । নেতারা 
আনুগত্য করাকে তারা মানহানিকর ও গ্লানিকর বলে মনে করতো। 
আল্লাহ তাদেরকে জামাআতবদ্ধ হওয়ার আদেশ দিলেন এবং বিভক্ত 
হতে নিষেধ করলেন। 


যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 


ES 2৫৩ A Ex SG SE 39 অজ Bl ৬৩ ১০০৪9 
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1: 1৮০ 


“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সকলে মিলে এক্যবদ্ধভাবে 
আঁকড়ে ধরো। খবরদার বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা স্মরণ করো 
সেই অতীতকে যখন তোমরা আপোষে পরস্পরের শত্রু ছিলে, 
অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে পারস্পরিক মহববত পয়দা করে 
দিলেন। ফলে তোমরা সকলেই আল্লাহর রহমতে পরস্পরের ভাই 
হয়ে গেলে। (আরও স্মরণ করো) যখন তোমরা (পারস্পরিক 
শত্রুতার কারণে ধ্বংসের) অগ্নিকুন্ডের কিনারে পৌঁছে গিয়েছিলে; 
অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেন। এই ভাবে 
আল্লাহ তোমাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে 
তোমরা সত্য-সঠিক পথ পেতে পারো (সূরা আল ইমরান, ৩ : 
আয়াত ১০৩) 


উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মদীনার আউস ও খাযরাজ 
গোত্রের মধ্যকার যুদ্ধের দিকে ইশারা দিয়েছেন, যা দীর্ঘ একশত 
বিশ বৎসর যাবৎ চলেছিল। যতক্ষণ না ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে 
আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেন এবং হিংসা দূরীভূত হয়ে 
যায়। ইবনে ইসহাক একথা বলেছেন। তাদের মধ্যে সর্বশেষ যে যুদ্ধ 
হয়েছিল সেটি ছিল “বুআছের' যুদ্ধ। এ বিষয়ে ‘কামেল’ নামক 
কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। 


কেউ কেউ বলেন, উক্ত আয়াতে আরবের মুশরিকদের মধ্যে যে 
দীর্ঘায়িত বিবাদ- বিসম্বাদ যেমন বসুসের যুদ্ধ (যা চল্লিশ বৎসর 
যাবত চলেছিল) প্রভৃতি জারি ছিল- সেই দিকে ইশারা করা হয়েছে। 
হাসান রা. থেকে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। 


এমনিভাবে নেতার অনুগত হয়ে জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ 


(1: ll) Abs LALLY 3255 5 1983 


“তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করো এবং নির্দেশ গ্রহণ 
করো ও অনুগত হয়ে চলো" । (সুরা আত-তাগাবুন, ৬৪ : আয়াত : 
১৬) 


এমনি ধরণের আরও বহু আয়াত রয়েছে, যেখানে একনায়কত্ব, 
হঠকারিতা, বিশৃঙ্খলা, আনুগত্যহীনতা প্রর্ভতি জাহেলী যুগের 
স্বভাবসমূহের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। 


৩। শাসকের বিরোধিতা 


জাহেলী যুগের আরবরা শাসন কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করা এবং 
তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে ফযীলতের কাজ এমনকি কেউ কেউ 
একে ধর্ম বলে মনে করতো। আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই বদ-স্বভাবের বিরোধিতা করলেন 
এবং তাদেরকে শাসনকর্তাদের ক্রুটিবিচ্যুতি সহ্য করার নির্দেশ 
দিলেন। তিনি লোকদেরকে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ গ্রহণ, তার 
প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং উহাদের উপদেশ প্রদানের পরামর্শ 
দিলেন ও সকলকে এ বিষয়ে বারবার তাকিদ করলেন। যেমন 
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উপরোক্ত তিনটি ব্যাপারে ছহীহ হাদীসে নির্দেশ করা হয়েছে যে, 
আল্লাহ তোমাদের উপর তিনটি ব্যাপারে খুশী হন : (১) তোমরা 
কেবলমাত্র তাঁরই আনুগত্য করো এবং তাঁর সংগে কাউকে শরীক 
করো না। (২) তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে 
আঁকড়ে ধরো এবং (৩) আল্লাহ যাদেরকে তোমাদের উপর শাসন 
ক্ষমতা দান করেন, তাদেরকে সৎ পরামর্শ দান করো। 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : 


১:০৩ ৭৪০ 4৪1০ ৪1০০ es ds 4৬০১০৭৬০১৪৩ 
Le ০৩1০ ৩৬] ০০ COS ৩০ এড 9০০৬ আজ ভন ৩০ ৮৮ 


(5) 42)) এক 


“তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তার আমীরের পক্ষ থেকে অপছন্দনীয় 
কিছু দেখে, তবে সে যেন ধৈর্য্য ধারণ করে। কেননা, যে ব্যক্তি তার 
শাসনকর্তার আনুগত্য হতে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল, সে 
জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করলো ।” (বুখারী) 


অন্য হাদীসে উবাদা ইবন ছামেত রা. বলেন যে : একদা রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা 
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তাঁর নিকট বায়'আত করলাম। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি বিষয় 
ছিল। যেমন- নেতার নির্দেশ শ্রবন করা, সম্পদে-বিপদে, কষ্টে- 
স্বাচ্ছন্দে সকল অবস্থায় তাঁর আনুগত্য করা এবং শাসন কর্তৃপক্ষের 
সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত না হওয়া। তবে হ্যাঁ, যদি নেতা প্রকাশ্যে কুফরী 
করেন, তাহলে তাঁর আনুগত্য করা চলবে না। 


এই বিষয়ে বহু ছহীহ হাদীস রয়েছে। বলাবাহুল্য রাসূলের সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত নির্দেশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের 


অশান্তি- বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। 


৪। তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ 


জাহেলী আরবদের দ্বীন যে কয়টি মুল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, 
তন্মধ্যে সেরা ছিল তাকলীদ । ইহা মানব সৃষ্টির সেই আদিযুগ থেকে 
এ যাবৎ সকল কাফির, মুশরিকদের লালিত শ্রেষ্ঠ মূলনীতি । 


আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দেন- 
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‘এমনিভাবে তোমার পূর্বে আমি যেখানেই কোনো ভয় প্রদর্শনকারী 
নবী পাঠিয়েছি সেখানকার বড়লোক বা মাতববর শ্রেণীর লোকেরা 
বলেছে, আমরা আমাদের বাপ- দাদাদেরকে একই দলভুক্ত পেয়েছি। 
অতএব আমরা তাদেরই পথ-পন্থা অনুসরণ করবো। এর জওয়াবে 
নবীগণ যখন বলতেন, আমরা কি তোমাদের নিকট তোমাদের বাপ- 
দাদাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ হিদায়েত নিয়ে আসিনি? তখন তারা সরাসরি 
বলে দিতো- যাও, তোমরা যা কিছু হিদায়েত নিয়ে প্রেরিত হয়েছ 
সবকিছুকে আমরা অস্বীকার করি’ ৷ (সুরা আয-যুখরুফ, ৪৩: আয়াত 
২৩ ও ২৪) 


কাফিরদের উপরোক্ত কথার জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ 
দিলেন- 
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“তোমাদের রবের কাছ থেকে যা কিছু পাঠানো হয়েছে, তোমরা 
কেবল তারই অনুসরণ করো । তাকে ছেড়ে অন্য কোনো আউলিয়া বা 
বন্ধুদের অনুসরণ করো না। বস্তৃতঃপক্ষে এটাই সত্য যে, তোমরা খুব 
কম লোকেই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো ।' (সুরা আল-আ'“আরাফ ৭: 
আয়াত ৩) 


এমনিভাবে সুরা বাক্কারাহ্‌ ১৭০ আয়াত ছাড়াও বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন 
আয়াতের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জাহেলী যুগের 
লোকেরা তাকলীদ তথা অন্ধ অনুকরণের গন্ডিতে বাঁধা ছিল। তারা 
দ্বীনের ব্যাপারে যাবতীয় চিন্তা-গবেষণা থেকে দূরে থাকতো । আর এ 
জন্যেই তো তারা জাহেলিয়াতের অন্ধ গলিতে যুগ যুগ ধরে ভ্রান্ত 
পথিকের মত ঘুরে বেরিয়েছে। একই অবস্থা প্রত্যেক যুগের এসব 
লোকদের জন্য, যারা জাহেলী যুগের লালিত উপরোক্ত তাকলীদী 
বন্ধনে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছেন এবং বাপ-দাদার প্রচলিত 
রেওয়াজের অন্ধ অনুসারী মুকাল্লিদ হয়ে যাবতীয় স্বাধীন চিন্তার দুয়ার 
ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের জন্য বন্ধ রেখেছেন। 


৫। ফাসেক আলেম এবং মূর্খ আবেদগণের অনুসরণ 
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তাদের আর একটি বদ অভ্যাস ছিল বে-আমল ফাসেক আলেম এবং 
মুর্খ আবেদগণের বাহ্যিক বেশভূষা ও চালচলন দেখে তাদেরকে 
বিরাট কিছু মনে করা ও তাদের অনুসরণ করা। 


আল্লহা তা'আলা এ বিষয়ে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন- 


১৮এ৬০০৫। ০০354499809 EN ৩2৪ ST sli 


rt: 2১১০ 5১৪০) , 281 ১০৩০ 6১৬৫০ 


“হে ঈমানদারগণ! (সাবধান) ইয়াহুদী-বীষ্টানদের পান্দ্রী-পুরোহিতরা 
অসাধু পন্থায় মানুষের সম্পদ খেতো এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে 
তাদের বিরত রাখতো ৷” (সুরা আত-তাওবা, ৯ : আয়াত ৩৪) 


সুরা মায়েদার ৭৭ আয়াত ছাড়াও এমনি ধরণের বহু আয়াত রযেছে 
যেখানে এসব ভন্ড তপস্বীদের অনুসরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ 
করা হয়েছে যা প্রকাশ্যভাবে জাহেলী যুগের তরীকা। 


* বর্তমান যুগের ধর্ম ব্যবসায়ী পীর ফকির ও তাদের অন্ধ অনুসারী ভক্ত মুরীদগণ 


আয়াতটি অনুধাবন করুন। 
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৬। বাপ-দাদার দোহাই 


সঠিক কোনো যুক্তি ছাড়াই বিগত যুগের লোকদের দোহাই দিয়ে 
কাজ করা জাহেলী যুগের লোকদের অন্যতম স্বভাব ছিল। আল্লাহ 
তা'আলা এই স্বভাবের তীব্র ভতর্সনা করেছেন। যেমন- 


13812153822 WR LUG SEG EL ৯০ CS 
১0৯৪ এও ৪ ৩৪০৭ ও ৬৮৩৩ (ony ৩ এও 


(৮4770০51189) (VY SEI LL NV SLM 36 4 ৬০৪০ 


‘মুসা আলাইহিস সালাম স্পষ্ট দলীল ও আয়াতসমূহ নিয়ে যখন তাঁর 
(বিরোধী পক্ষের) লোকদের কাছে গেলেন, তখন তারা বলল- এটা 
তো যাদু ছাড়া কিছু নয়। তাছাড়া এসব কথা তো আমরা আমাদের 
বাপ-দাদাদের কাছে শুনিনি। মূসা আলাইহিস সালাম তখন তাদের 
জওয়াবে বলেছিলেন : আমার রব ভালভাবেই জানেন, কে তাঁর কাছ 
থেকে সত্যিকারের হিদায়েত নিয়ে এসেছে এবং কার জন্য শুভ 
পরিণাম অপেক্ষা করছে। নিশ্চয়ই যালিমরা কখনোই কামিয়াব হতে 
পারে না'। (সুরা আল-কাসাস ২৮ : আয়াত ৩৬ ও ৩৭) 
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অন্যত্র আল্লাহ নবী নৃহের আলাইহিস সালাম এর কওমের বর্ণনা 
দিয়ে বলেন- 


HE 41 ১৮: 5০০০ 5 GIG ৮৪ এও? 
২০৫৫৯০৪3৪৩৮ ৬৮12 জা 9 ৩৩ (ory ৩৪ 


3159 ৩৮০ ৩ ০5৯5 IFN 2 এড 5 5 02 আঁ 
(₹৮- ৫৮: 09০৭ 5১৯০), LLY 91৭1 


‘আমরা নৃহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট, সে বলেছিলঃ 
হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের 
অন্য কোনো মাবুদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? উত্তরে 
একজন মানুষ মাত্র। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে 
চাচ্ছে। আল্লাহ চাইলে একজন ফেরেশতাকে এ কাজে পাঠাতে 
পারতেন। এ ব্যক্তির এসব কথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের 
নিকট শুনি নাই ৷’ (সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : আয়াত ২৩-২৪) 


এমনিভাবে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামকেও শুনানো হয়েছে, যা 
কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে। 
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নবীদের দাওয়াতকে অস্বীকার করার মূলে সকল যুগের সকল 
কাফিরগণের একই যুক্তি ছিল যে, তাদের বাপ-দাদাগণ এই নিয়মের 
অনুসারী ছিল না এবং তারা এসব কথা আগ থেকে কখনো জানতো 
না। তাদের এই বদ স্বভাব ও অনঢ় মনোভাব লক্ষত করার মত। 
যদি তাদের চোখ, কান ও হৃদয় খোলা থাকতো তাহলে তারা 
অবশ্যই সত্যকে দলীল সহকারে উপলব্ধি করতো এবং সত্যের 
সম্মুখে বিনা বাক্য ব্যয়ে মাথা নত করতো। 


এই অবস্থা তাদের উত্তরসূরী (বর্তমান যুগের) লোকদের- যারা 
অন্তরের দিক দিয়ে পূর্বের লোকদের সদৃশ। 


৭। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই 


হক ও বাতিলের পরিচয় নির্ধারণের জন্য তারা সংখ্যার উপর নির্ভর 
করতো । কোনো একটি বিষয়ের অনুসারীদের সংখ্যা বেশী হলে তারা 
তাকেই হক বা ন্যায় বলে ধরে নিত এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের যুক্তি 
যতই মজবুত হোক, তারা তাকে বাতিল বলে গণ্য করতো। 
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আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন জাহেলী যুগের এই কদর্ধ্য রীতির কঠোর 


১৩9৪041৩৯56 ৩৪0 ০৪০৬০ Bl ০৪১৭৪০৫6৮৫৬ 
০9 ৮৪০৬০ ৩০ ৩০0 98 এ এ ধা ৩৯০৪ ১ 
(1৬১১৭ : rl 5) )\V ৯ EEA 


(হে নবী!) যদি আপনি অধিকাংশ লোকের কথা শুনে কাজ করেন 
তবে ওরা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে। কেননা, 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণার অনুসরণ করে এবং আন্দাজে কথা 
বলে। নিশ্চয়ই আপনার রব সবচাইতে বেশী জানেন কারা আল্লাহর 
রাস্তা হতে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং কারা সত্যিকারের হিদায়েত প্রাপ্ত 
হয়েছে’ (সূরা আল-আনআম, ৬ : আয়াত ১১৬-১১৭) 


অতএব, বাতিলের অনুসারী লোকদের সংখ্যা যত বেশীই হোক না 
কেন, কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষ উহার অনুসরণ করতে পারে না। 
কেননা সত্যই একমাত্র অনুসরণযোগ্য, উহার অনুসারীদের সংখ্যা 
যতই কম হোক না কেন। সূরায়ে সাদ এর ২৪ আয়াতেও এ বিষয়ে 
বলা হয়েছেঃ 
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bles A SAN) ০৪ ৫ 5 জর গা ৩০18৫ 8 

১489 sel 

“শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে, তবে 
যারা মুমিন ও সৎকর্ম করে তারা নয় এবং তারা সংখ্যায় সঙ্প।” 


0 291195৩1৩1৬ ০৭১ * ৩০৬০০ ০৯৩ ৩০০ 


“সংখ্যায় কম হওয়ায় কারণে লোকেরা আমাদেরকে কটাক্ষ করে। 
কিন্তু আমি তাদেরকে বলি, নিশ্চয়ই সত্যসেবী সম্মানিত লোকদের 
সংখ্যা চিরদিন কমই হয়ে থাকে । 


মোটকথা জ্ঞানী মাত্রই স্পষ্ট দলীলের সন্ধান করবে এবং দলীল 
দ্বারা যা প্রমাণিত হবে, কেবলমাত্র তাই গ্রহণ করবে- যদিও উহার 
অনুসারী সংখ্যা কম হয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি দলীলের সন্ধান না 
নিয়ে কেবল অধিক লোকের ভীর দেখে সেটাই গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি 
মহা ভ্রান্তিতে লিপ্ত এবং জাহেলিয়াতের অনুসারী বলে গণ্য হবে। 
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৮। সংখ্যালঘিষ্ঠতার দোহাই 


কোন বস্তুকে বাতিল ঘোষণা করার জন্যে উহার অনুসারীদের সংখ্যা 
লঘিষ্ঠতাকে জাহেলী যুগের লোকেরা যুক্তি হিসাবে দাঁড় করাতো। 
উহার প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন- 


১৪১৭ 3১৩] ৬ 3১55 FE 82105 ৬০ 2 ৩৪৩৮ ২5 
€১7: ৯৪১১০) 05 EH I NN 

“তোমাদের পূর্বেকার জ্ঞানী লোকেরা বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি 
রোধের চেষ্টা কেন করেনি? তবে হ্যাঁ, তাদের মধ্যে মাত্র কিছুসংখ্যক 


লোক (চেষ্টা করেছিল) যাদেরকে আমি নাজাত দিয়েছিলাম’ ।১ (সূরা 
হুদ, ১১ : আয়াত ১১৬) 


৯। শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার ধোকা 


সমাজে যে সব লোক জ্ঞান, প্রযুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী কিংবা 
নেতৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপ্রত্তির মালিক ছিল, জাহেলী যুগের লোকেরা 


* এখানে আল্লাহ্‌ বেশীসংখ্যক লোকদের চেয়ে অল্পসংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে হক 


পন্থী হওয়ার কারণে নাজাত দানের কথা ঘোষণা করেছেন। (অনুবাদক) । 
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তাদেরকে ভাবতো যে, এরা কখনোই ভ্রান্ত পথের পথিক হতে পারে 
না। 


আল্লাহ রাববুল আলামীন তাদের এই ভুল ধারণা নিরসনে আদ 
জাতির ধ্বংস হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন- 


০4৫৭5 98৭$$১৮৯০)515$193 2 435 GE lie টি 
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'যখন তারা আগত মেঘমালাকে তাদের জমি-জায়গার অতি নিকট 
দেখতে পেলো, তখন তারা বললো (ভয়ের কিছু নেই) এ মেঘ 
আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষনের জন্য আসছে। আসলে এটিই ছিল 
তাদের জন্য মর্মান্তিক আযাব, যা আল্লাহর হুকুমে তাদের সব 
কিছুকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সকাল বেলা তাদের বিরান ঘর- 
বাড়ীগুলি ব্যতীত সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না। আমরা 
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এমনিবাবেই পাপিষ্ঠ জাতিকে তাদের উপযুক্ত বদলা দিয়ে থাকি। 
অবশ্যই আমি তাদেরকে দুনিয়ায় প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম, 
যা তোমাদেরকে দেইনি এবং তাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় 
দিয়েছিলাম, কিন্তু এইসব তাদের কোনো কাজে আসেনি। তারা 
আল্লাহর স্পষ্ট আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে বসলো। ফলে আযাব 
আসার ব্যাপারে তারা যে টিটকারী করতো, অবশেষে তাই-ই 
তাদেরকে ঘিরে ধরলো’ ৷ (সুরা আল-আহকাফ, ৪৬ : আয়াত ২৪- 
২৬) 


আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব আসার দেরী দেখে এসব প্রবৃত্তি 
পূজারীগণ অবিশ্বাস করে তৎকালীন নবীকে ঠাট্রাচ্ছলে বলতো- 


ঘা: Nl) 95952) 92 ES ৩] ৩৩ এ জ$ 


‘তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে নিয়ে এসো দেখি সেই গযব, 
যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখিয়ে থাকো’ (সুরা আহকাফ, ৪৬ : 
আয়াত ২২) 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী ব্যক্তিগণকে নিজেদের 
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যুক্তির পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে এবং ধারণা করে থাকে যে, 
এসকল ব্যক্তির অতুল্য ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সামাজিক 
পদভ্খলন ও বিভ্রান্তি হতে বিরত রাখে। 


তুমি কি দেখ না ‘আদ জাতির অবস্থা? পবিত্র কুরআনের বর্ণনা 
দিয়ে ইসলাম গ্রহণকারী আরব জাতির চাইতে উন্নত ছিল। অথচ 
তারা সোজা পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং তাদের নিকট প্রেরিত 
রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল। 


অতএব বুঝা গেল যে, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার 
তাওফিক এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন ও সত্যের পথে অনুগমণ 
কেবলমাত্র আল্লাহর ফযল ও করম বা অনুগ্রহেই সম্ভব হয়ে থাকে। 
উহার জন্য অধিক মাল-সম্পদ বা স্বচ্ছল অবস্থা হওয়া শর্ত নহে। 
অতএব যে ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং উন্নত অবস্থা 
সম্পন্নদেরকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করলো সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের 
পথ অবলম্বন করলো এবং সঠিক পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। 
উপরোক্ত আদ জাতির মত ইয়াহুদী জাতিও নিজেদের হঠকারিতার 
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জন্য হক রাস্তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, যার বর্ণনা পবিত্র কালাম 
পাকের সূরায়ে বাকারাহ ৮৯ আয়াতে বিবৃত হয়েছে এই মর্মে যে, 
শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমণের পূর্বে 
ইয়াহুদীরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে শেষ নবীর আগমনের মাধ্যমে 
বিজয়ের আশা পোষণ করতো এবং প্রার্থনা করতো এই বলে যে, হে 
আমাদের প্রভু, তুমি তোমার ওয়াদাকৃত শেষ নবীকে সত্বর পাঠাও, 
যাতে আমরা তাঁর মাধ্যমে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ 
করতে পারি। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপারে এই যে, যখন শেষ নবী 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন 
করলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসলো এই হিংসার ফলে 
যে, শেষ নবী আরবদের মধ্যে থেকে আগমন করেছেন। তারা 
তাদের ধারণায় নিজেদেরকে আরবদের চাইতে অনেক উন্নত 
অবস্থার অধিকারী বলে মনে করতো । অথচ তারা একথা জানেনা 
যে, নবুওত এবং উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কেবলমাত্র আল্লাহর 
বিশেষ অনুগ্রহেই সম্ভব হয়ে থাকে৷ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান 
করে থাকেন। (একই ধরণের বর্ণনা রয়েছে" সুরা বাক্কারাহ, ১৪৬- 
১৪৭ আয়াতে এবং সুরা আন‘আমের, ১৯-২০ আয়াতে) 
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১০। এশ্বর্ষের ধোকা 


হওয়ার কারণে নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বলে মনে করতো। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


(rt) 52643050103 BEAR 46 ২.5 ৩5 2 ৪ ৫৩ 
LLY পু ও & (roy ৩৪55 BUG Nl; 39 581 ও ৬ 
Ll) (7) SAS YN ৪৬ FS) ৫৪45 5৯ 2 ৩০ G53) 


(Ft 


“যখনই আমি কোনো জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর 
বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছেঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা 
তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরো বলতোঃ আমরা ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্তৃতিতে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদের কিছুতেই শাস্তি দেয়া 
হবে না। বলঃ আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা রিযক বর্ধিত 
করেন অথবা এটা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানে 


না।” সুরা আস-সাবা ৩৬, আয়াত : ৩৪-৩৬) 
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যেমন কারুনকে বলেন- 


2 এ ০৪ 8৪ {VY} SALLI MICS ১৩৯ এ ৩৪৯ 
8535144৩৩৮0 তে ওপে০৭৪ ১৪80 
he FE ELIE {WY ০৮৯ এ YS থু BSUS 
Le Ll ৬০১০০৪। ৩3 ৬৪ ৩ ol IS টস ৬৮৪ 
(Av: ads) (VAY 3৮০৪8৮5৬৪33 এ ডি 


‘যখন তার কওম বলল যে, বেশী ফুর্তি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
ফুর্তিবাজদেরকে ভালবাসেন না। তোমাকে আল্লাহ যে অগাধ ধন- 
সম্পদ দান করেছেন এ দিয়ে তুমি আখেরাতের পাথের সঞ্চয় 
করো। অবশ্য এ জন্য দুনিয়ায় তোমার প্রাপ্য হিস্যা ভুলে যেও না 
এবং তুমি ইহসান করো যেমন আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি ইহসান 
করেছেন। আর দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করো না। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না। কিন্তু কারুন 


জওয়াবে বলেছিল- এ সমস্ত ধন-সম্পদ তো আমি আমার নিজস্ব 
জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে অর্জন করেছি। অথচ এই হতভাগা 
জানেনা যে, তার চাইতে অনেক শক্তি ও সম্পদের অধিকারী বহু 
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ব্যক্তিতে তার পূর্বের যামানায় আল্লাহ্‌ ধ্বংস করে দিয়েছেন (সুরা 
ক্কাছাছ, ২৮ : আয়াত ৭৬-৭৮) 


উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, ধনের প্রাচুর্য, 
দুনিয়াবী আরাম-আয়েশ ও স্বচ্ছলতা পরকালীন জীবনে নাজাতের 
কোনো দলীল নয়। বরং আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের 
একমাত্র পথ হলো তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ 
করা এবং দ্বীনে হক পরিপূর্ণভাবে কবুল করা। 


যেমন কবি আবুল হোসায়েন আহমেদ ইবনে রাবেন্দী আল মুলহিদ 
বলেন- 


9১ ৭৪1৩ ০৯৬ ৯০ 4৯৩০ ৬৪9৪০ ০০৮০ 


কত জ্ঞানী-গুনি আছেন যারা ক্ষুধার্ত আর কত মুর্খ আছে যারা 
প্রাচুর্যে জীবন কাটাচ্ছে। 


অপর এক মুরববী বলেন : 


Jb las, de Urb UL মি ৬০০১ 
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012 ১ 3৬ dl ob" ৩৪০৪ ০০ ৯ JU ৩৬ 


আমরা পরাক্রমশালী মহান সত্বার বন্টনে সন্তষ্ট। আমাদের জন্য 
ইলম-জ্ঞান ও আমাদের শত্রুদের জন্য ধন-সম্পদ । সম্পদ, সে তো 
অতি সত্বর ধংস হয়ে যাবে, হয়ে যাবে নিঃশেষ । আর ইলম-জ্ঞান 
থেকে যাবে, নিঃশেষ হবে না কখনো। 


অতএব জাহেলী আরবদের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত ছিল যে, 
দুনিয়ায় সম্পদশালী হওয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দা হওয়ার 
একটি প্রমাণ, এ যুক্তি একেবারেই বাতিল। যাদের সামান্য বোধশক্তি 
আছে, একথা বুঝতে তাদের মোটেই কষ্ট হবার কথা নয়। 


১১। সত্যপন্থীরা দুর্বল হওয়ার কারণে মূল সত্যকেই অবজ্ঞা করা 


উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যেমন আল্লাহ নিজে নূহ আলাইহিস সালামের 
কওম সম্পর্কে বলেন : 

3187 5 6৯6৯৮৩387০৯ ৩109 জর 
LEAL ০৯ ০৯৪৮1৮৬54৭৯ ৬৩০৯০ 
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1 (vy 5456 1১885 ৫7৭) SS ক বু GAY A 
INYO 1৩০ TEN 9858 949৬৮ 
4১৮৩০১0৯৪৩০ (ry ৩১০37 ১৬4০, 


(0-১০: 51০১] 5১১০) (৩ Go #5 উ| 


'নৃহের কওম নবীদেরকে মিথ্যা ধারণা করেছিল। যখন তাদের ভাই 
নূহ তাদের বললেন, তোমরা কি সংযত হবে না? আমি তোমাদের 
বিশ্বস্ত পয়গম্বর। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে 
অনুসরণ করো। আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোনরূপ প্রতিদান 
চাই না। এর সবকিছু বদলা আমি বিশ্ব প্রভু আল্লাহর কাছে কামনা 
করি। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য 
করো। তখন কওমের লোকেরা জওয়াবে বলল- আমরা তোমার 
উপর ঈমান আনবো, অথচ তোমাকে অনুসরণ করে নীচু স্তরের 
লোকেরা ৷ নূহ বললেন, তারা কি করছে না করছে তা আমার জানা 
নেই। তাদের সমস্ত কাজের হিসাব আমার প্রভুর নিকট গচ্ছিত 
আছে, যদি তোমরা তা বুঝে থাক। আমি মুমিনদেরকে পরিত্যাগ 
করতে পারি না। আমি স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী ব্যতীত ছুই নই’ (সূরা 
শু'আরা, ২৬ আয়াত ১০৫-১১৫) 
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হে পাঠক! একবার চিন্তা করো নূহের কওমের কথা। তারা কত 
হঠকারীভাবে তাদের নবীকে অস্বীকার করলো শুধু এই কারণে যে, 
তাকে যারা অনুসরণ করছে তারা অর্থ-সম্পদ ও সামাজিক পদ- 
পর্যাদায় তাদের চাইতে অনেক নীচু । আর এটা এ কারণেই যে, 
তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল দুনিয়া। নতুবা যদি আখিরাত বা পরকাল 
তাদের চিন্তার বিষয় হতো, তাহলে তারা যেখান থেকেই পাওয়া যাক 
না কেন সত্যের অনুসারী হতো। কিন্তু তাদের জাহেলিয়াতের কারণে 
তারা নিজ নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণে সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 


পক্ষান্তরে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দিকে একবার খেয়াল করে দেখ। 
স্বীয় গভীর জ্ঞান ও দৃরদৃষ্টির কারণে গরীব ও দুর্বল শ্রেণীর 
অনুসরণকেই সত্যের পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করলেন। যেমন 
আবু সুফিয়ানের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের মধ্যে একবার তিনি প্রশ্ন করেন যে, গোত্রের 
শুধু নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে অনুসরণ করেন, না দুর্বল শ্রেণীর 
লোকেরা? উত্তর শুনে তিনি বলেছিলেন- সাধারণতঃ দুর্বল শ্রেণীর 
লোকেরাই নবীদের অনুসারী হয়ে থাকে। 
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কওমের বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেনঃ 


তর 41542 বু তি বব 555535৬31৮5 UE 
280 8125 ও 9 ৩ €₹ৎ০ট ভিড ৩৩ EEE 241 
০ 59 SG এস AN এক 455৩5 Be bY IG 


(6$-৫০ : ১১৯ ৪১১০) HV) 0১৫ ১2 55 ১ ৩৪৩৫5 ভে 


'নৃহকে আমরা তার কওমের নিকট প্রেরণ করলাম ৷ তিনি বলেন, 
আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী। তোমরা আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কারো ইবাদত করো না। আমি তোমাদের উপর সেই মর্মান্তিক 
দিবসের আযাবের আশংকা করছি। তখন তার কওমের অবিশ্বাসীরা 
বলল, তোমাকে আমরা আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছু মনে 
করি না। আর আমরা দেখছি যে, তোমকে যারা অনুসরণ করে, তারা 
আমাদের মধ্যে বাহ্যতঃ অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর লোক, (সে কারণে) 
আমরা তোমাকে আমাদের উপর কোনরূপ মর্যাদা আছে বলে দেখি 
না। বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি'। (সূরা হুদ, ১১: 
আয়াত ২৫-২৭) 
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১২। সত্যপন্থীদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা 


জাহেলী যুগের লোকদের স্বভাব ছিল যে, তারা সত্যপন্থীদেরকে 
কপট ও দুনিয়াদার বলে দোষারোপ করতো । আল্লাহ তাদের এই 
স্বভাবের প্রতিবাদ করেছেন যা ইতোপূর্বে নূহ আলাইহিস সালামের 
মুখ দিয়ে পবিত্র কালামে আমরা শুনেছি। 


কওমের লোকদের এসব কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, এই যে, দরিদ্র 
নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা নূহের উপর ঈমান এনেছে যাতে তাদের কিছু 
দুনিয়াবী ফায়দা লুটার মওকা মিলে ৷ কিছু পার্থিব সুবিধা অর্জন করা 
যায়। এজন্য নয় যে, তারা নূহের দাওয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করে 
ঈমান এনেছে। এই অন্যায় দোষারোপের প্রতিবাদেই আল্লাহ 
উপরোক্ত আয়াত বর্ণনা করেছেন। 


১৩। হক গন্থীরা দুর্বল এই অহংকারে হকের সাহায্য থেকে দূরে 
থাকা 
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জাহেলী যুগের অন্যতম স্ভাব ছিল যে, তারা হক পথ হতে মুখ 
ফিরিয়ে নিত অবজ্ঞা ও অহংকার করে, যেহেতু সেখানে দুর্বল শ্রেণীর 
লোকেরা ঢুকে পড়েছে। 


আল্লাহ এর প্রতিবাদে বলেনঃ 


be এত ও বি ৩9৩ GHA এও ৩১৪০ Gl IES 3 
5s 55S BLS ৪৪ So rele ৩০০৯ ৬ C5 জট ৬৪৩ 
১ HS NA 1 kd অক ও DISS (ory ৩৪০৬) 

(শাহ 2৩৭] 2১৬০) (ov) 25৩8 EL i Al Cs 


“(হে নবী) আপনি এ সমস্ত লোকদের দূরে সরিয়ে দেবেন না, যারা 
সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ডাকে । তারা কেবলমাত্র 
তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে 
আপনার যেমন কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, আপনার হিসাব নিকাশের 
ব্যাপারেও তাদের কোনরূপ দায় দায়িত্ব নেই, আপনি তাদেরকে দূরে 
সরিয়ে দেবেন না, তাহলে আপনি অনাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
যাবেন। এমনিভাবে আমি একজনকে অপরজনের দ্বারা পরীক্ষা করে 
থাকি, যাতে তারা বলে যে, আমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ অমুক 
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অমুক লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ কি তাঁর কৃতজ্ঞ 
বান্দাদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত নহেন? (সুরা আনআম, ৬: আয়াত 
৫২-৫৩) 


মোদ্দাকথা, এখানে বক্তব্য বিষয় এই যে, এসমস্ত দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে 
যারা ঈমান এনেছে তারা সত্যিই যুক্তির ভিত্তিতে ঈমান এনেছে 
কোনো লোভ-লালসা বা নগদপ্রাপ্তির আশায় নহে যেমন ধারণা 
করেছে তাদের শক্ররা। কেননা পরকালীন হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে 
রাসূল বা উম্মত কেউ কারো দায়-দায়িত্ব নেবে না। অতএব তাদের 
খালেছ ঈমানকে অহেতুক অবজ্ঞা করার কোনো অর্থ হয় না। 


১৪। নিজেদেরকে অধিকতর যোগ্য ভেবে অন্যের গৃহীত সত্যকে 
বাতিল গণ্য করা 


সূরা আহকাফে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের আচরণ ব্যাখ্যা করেন 
নিম্নভাবে- 


6554৬ ০25 ক 5 02 41৮ ৬৩৪ জু A I 


{NN} GEA ৩3৬ 3 BSL 54545 SAB Sis 
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'আপনি ওদেরকে বলে দিন- আচ্ছা যদি এই কুর'আন যথার্থই 
আল্লাহর তরফ থেকে হয় এবং তোমরা উহাকে অস্বীকার করতে 
থাকো এমনিভাবে যদি তোমাদেরই কওম বনী ইসরাইলের মধ্য হতে 
কেউ উহার সত্যতার সাক্ষ্য দেয় এবং ঈমান আনয়ন করে আর 
রায় কি হবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিচারী যালিমদেরকে সঠিক পথে 
পরিচালিত করেন না’ (সুরা আল-আহকাফ : আয়াত ১০) 


1534500৫5০৩ 05 ৩৪ 3 UT ৩৪১ ও IS 


€):-১৩০91 5০১০ 253 41155 32585 


(এ কথার উত্তরে) অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলল- যদি কুর'আন 
যথার্থই কোনো উত্তম বস্তু হতো, তাহলে সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই এসব 
(নিম্ন শ্রেণীর) লোকেরা আমাদের অগ্রবর্তী হতে পারতো না (কেননা 
জ্ঞানীরাই প্রথমে উত্তম বস্তু গ্রহণ করে থাকে)। আল্লাহ বলেন), যখন 
কুর'আন দ্বারা ওদের হিদায়েত জোটেনি, তখন ওরা একথাই বলবে 
যে, উহাতো কেবল পুরাতন অলীক বিষয়’ (সুরা আল-আহক্কাফ, 
৪৬: আয়াত ১০ ও ১১) 
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১৫। সঠিক ও ত্রুটিপূর্ণ কিয়াস সম্পর্কে অজ্ঞতা 


জাহেলী যুগের লোকেরা নিজেদের অন্যায় দাবীর সমর্থন অযৌক্তিক 
কিয়াসের আশ্রয় নিত এবং সঠিক কিয়াসকে প্রত্যাখ্যান করতো। 
পবিত্র কুর'আনুল কারীমে তাদের এই বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিয়ে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


১৪5 41 ১ ৩ CMLL ও 4565 ৫19 ৫22১ 


ঘা: ৩১০১ ৯১১০) 3১8 


‘আমরা নৃহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করি। তিনি তাদেরকে 
বলেনঃ হে আমার কওম! তোমরা এক আলাহর ইবাদত কর। তিনি 
ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। তোমরা কি (আল্লাহর আযাবের) 
ভয় করো না”? সুরা আল মুমিনুন, ২৩: আয়াত ২৩) 


তখন তার কওমের নেতৃস্থানীয় অবিশ্বাসীরা বললো, এই ব্যক্তি 
তোমাদেরই মত একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নয়। সে তোমাদের 
উপর প্রধান্য বিস্তার করতে চায়। যদি আল্লাহ (সত্যি সত্যিই কোনো 
নবী প্রেরণ করতে) চাইতেন তাহলে কোনো ফেরেশতাকে (এ 


কাজে) পাঠাতেন। (এ ব্যক্তি যে সমস্ত কথা বলছে) আমরাতো 
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কখনই এ সব কথা আমাদের বাপ-দাদাদের কাছে শুনিনি । নিশ্চয়ই 
এই ব্যক্তির সংগে কোনো জিন-ভূত কিংবা পাগলামী আছে। অতএব, 
তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো (যতদিন না এর পাগলামী ছেড়ে 
যায়)’ । 


এখানে তারা নবীকে তাদের কুটবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের সংগে কিয়াস 
করছে। যদিও দৈহিক দিক দিয়ে নবীরা তাদেরই মত মানুষ, তবুও 
অন্য সকল দিক দিয়ে তাদের সংগে নবীদের যে হাজারো পার্থক্য 
রয়েছে সে কথা তারা বেমালুম ভুলে গেছে। যেমন আল্লাহ সমগ্র 
মানুষের মধ্যে নবীদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন তাঁর পয়গাম 
বহনের জন্য, তাঁর কালামের জন্য, অহীর জন্য প্রভৃতি । অতএব, এই 
অধিকারী । অথচ জাহেলীরা তাদেরকে নিজেদের উপর কিয়াস 
করেছেন এবং অন্যায়ভাবে দোষারোপ করেছে । যেমন একালের 
জাহিলরাও করে থাকে ॥৩ 


3 লেখক উপরোক্ত আয়াতের শাব্দিক ও ভাবগত বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং 
কিয়াস সম্পর্কে জানার জন্য ইমাম ইবনে তাহমিয়াহ প্রণীত £ এ ও ০৬৮ 
৬১._। বইটি পাঠককে পাঠ করতে বলেছেন। সর্বদিক বিবেচনা করেই 
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১৬। সৎ লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি 


জাহেলী যুগের লোকেরা ওলামা ও আউলিয়াদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি 
করতো। 


আল্লাহ বলেন- 


28 এ ol ৬১ তন এও এ এ. ৬১ এ ভার এ 
(rc) SATE ৩14955১০১১৪ Sh ৩৪৯০০০% 
Dol GE Ee Hd Se TONGS ph 
(irl) SEB 5 BEL BIB 3৯2১৩ 


'ইয়াহুদীরা বলেছে ওযায়ের আল্লাহর পুত্র, ওদিকে নাছারারা বলে 
ঈসা মসীহ আল্লাহর পুত্র । এটা তাদের মুখের (অবাস্তব) কথা মাত্র 
তারাতো তাদের ন্যায়ই কথা বলছে যারা তাদের পূর্বে কাফের হয়ে 
গেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তারা কোনো দিকে যাচ্ছে? 
তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের ধর্ম-যাজক ও পুরোহিতদের প্রভু 


এখানে কেবল মূল বক্তব্যটুকু তুলে ধরা হলো । (অনুবাদক) । 
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বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদের 
প্রতি এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মাবুদের 
ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত মাবুদ হওয়ার যোগ্য কেইউ নেই, তিনি 
তাদের শরীক স্থির হতে পবিত্র” (সুরা আত-তাওবাঃ ৯: আয়াত 


৩০-৩১) 


এখানে ‘আহবার’ ও 'রুহবান’ বা পীর- পুরোহিতদেরকে “রব 
হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ এই যে, এ সময় তাদের কথার উপরেই 
হালাল-হারাম নির্ধারিত হতো। বাঁচার জন্য কিংবা কোনো কিছুর 
মঙ্গলের আশায় এদেরকেই ডাকতো । তাদেরই উত্তরসূরীরা আজও 
বেঁচে আছে পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন প্রান্তে। রাসূলের সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে । তিনি বলেছেন - 
করবে’ । (হাদীস)। 


যার ফলে আজ আমরা অধিকাংশ লোককে দেখি আল্লাহ ও তাঁর 
সত্য দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। রকমারী বেদআতে তারা 
হাবুডুবু খাচ্ছে। বিভ্রান্তি ও গুমরাহীর ধু-ধু ময়দানে তারা দিশেহারা 
হয়ে ঘুরছে। কিতাব ও সুন্নাহ এবং তার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে 
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লড়ছে। ফলে দ্বীন আজ তাদের কাছে যেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে। 
ইসলাম আজ প্রকাশ্য বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে। 


১৭। না বুঝার অজুহাত 


জাহেলী যুগের লোকেরা আল্লাহর অহীর তাৎপর্য বুঝতে না পারার 
অজুহাত দিয়ে ইসলাম থেকে দূরে থাকতে চাইতো । যেমন আল্লাহ 
রাববুল 'আলামীন বলেনঃ 


5655538৩14৮ 34০০৬ এ 
3৮58৩১৪৫৯০১ 1০ KE EUG; (VY ৩948 
(AA-AV : 5201 5)9) SAA Ys 


'যখন তোমাদের কাছে তোমাদের ইচ্ছার বিরোধী কোনো দাওয়াত 
নিয়ে রাসূল আগমন করেন, তখন তোমরা অহংকার দেখাও। 
অতঃপর তোমাদের একদল তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে, অন্য দল তাকে 
হত্য করে। তারা বলে যে, আমাদের অন্তরগ্তলো আচ্ছাদিত, বরং 
তাদের এই অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহর তাদেরকে লা'নত করেন,। 
(সুরা বাঞ্ধারা, ২: আয়াত ৮৭-৮৮) 
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অন্যত্র পবিত্র কুর'আনের প্রতি মানুষের আচরণ প্রসঙ্গে বলেনঃ 


216৮5 Le SG ৫১১9৬5৫৯৩৮5 35685 ০৮৪ 
এ ০৫0 €০ট 59155 EBL FE ৩৬ 8955 CE 9% 55 ও 3 
35058854115 (৮ WIS I 28 ৬2 


(46:52 > / ০৭০০ ৪১১০) (1) SSE) 


‘অতঃপর তাদের অধিকাংশ তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিল, তারা উহার 
বাণীর প্রতি কর্ণপাত করলো না। তারা বলত যে, তোমরা 
আমাদেরকে যেদিকে আহবান করছো এঁ সব বিষয়ের জন্য আমাদের 
অন্তরগুলি আচ্ছাদিত হয়ে আছে, আমাদের কানগুলি বধির হয়ে 
গেছে এবং তোমাদের ও আমাদের মাঝে একটি পর্দা পড়ে গেছে। 
অতএব তোমরা তোমাদের কাজ করো, আমরা আমাদের কাজ করি । 
হে নবী ! আপনি বলুন যে, আমি তোমাদের মত একজন মানুষ৷ 
(পার্থক্য এতটুকুই যে) আমার নিকট ‘অহী’ আসে। নিশ্চয়ই 
তোমাদের রব মাত্র একজন । অতএব, তাঁর প্রতি সোজা হয়ে চলো 
এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই মুশরিকদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য’ । 
(সুরা হা-মীম সাজদাহ্‌ / ফুছছিলাত, ৪১: আয়াত ৪-৬) 
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বিভিন্ন খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে তারা রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিরাশ করতে চাইতো, যাতে তিনি তাদের কাছে দাওয়াত 
পৌঁছানো হতে বিরত থাকেন এবং তাদের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ 
একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। 


উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রা. কাতাদাহ্‌ রা. ও সুদ্দী 
রা. বলেন- তাদের অন্তরসমূহ আবৃত অর্থাৎ ইলম ও জ্ঞানে ভরপুর 
অবিশ্বাসীরা মনে করতো যে, তাদের কাছে যে জ্ঞান আছে তাই-ই 
যথেষ্ট। (অতএব নবীর কি দরকার)। কেউ কেউ উক্ত আয়াতের 
তাফসীর করেছেন যে, কাফিররা মনে করতো যে, তাদের অন্তরগুলি 
জ্ঞানের ভান্ডার । অতএব, তাদের পক্ষে কোনো মূর্খ নবীর অনুসরণ 
করা মোটেই ঠিক নয়। 


এমনিভাবে মাদায়েনবাসীরা শু'আইব আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ্য 
করে বলেছিল- 


৮৯ 3585 এ 3056 (6 58 Ce eS ২ ৩ 0198 


৭): ১১৯ ৪)৯-,ট RI Ele 50 ICES 
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‘হে শুআইব! তুমি যে সব কথা বলো ওসবের কিছু আমরা বুঝি না। 
আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল দেখি। যদি তোমার 
কওম না থাকতো তাহলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা 
করতাম। আর তুমি আমাদের উপর মোটেই ক্ষমতাবান নও’ (সুরা 
হুদ, ১১: আয়াত ৯১) 


উপরোক্ত সমস্ত আয়াতগুলি প্রায় একই অর্থ বহন করছে যে, 
অবিশ্বাসীরা নিজেদের হঠকারিতাকে ঢেকে রাখবার জন্য অহী বুঝতে 
না পারার খোঁড়া অজুহাত পেশ করতো । আল্লাহ তাদের এই মিথ্যা 
অজুহাতকে বার বার মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন বিভিন্ন আয়াতসমূহে 
এবং বর্ণনা করেছেন যে, এই না বোঝার অর্থ আসলে ‘বুঝতে না 
চাওয়া”, “বুঝতে না পারা" নয়। 


কবি মা'আরী বলেছেন : 
০৯৮০] ২০ 3১০০) 09০4৩১১০১৪৬ ৯৮০০৩ ly 


তারকারাজির সৌন্দর্য অনুধাবন করতে চক্ষু অক্ষম। এই অক্ষমতার 
জন্য চক্ষু দায়ী, তারকা নয়। 
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১৮। দলীয় নীতির বিরোধী হওয়ায় সত্যকে অস্বীকার করা 


জাহেলী যুগের লোকদের অন্যতম স্বভাব ছিল এই যে, তারা কেবল 
সেই সকল সত্যকে স্বীকার করতো, যেগুলি তাদের গোত্র বা 
সম্প্রদায় মেনে নিত। 


আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের স্বভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : 


(053 35539 EE 4501 32195 28451519201 
33962 ES ৬] 05 ৩9 22581553552 ০১৮৮০৬০৬০19 
৭) : 2১215) 


‘যখন তাদেরকে কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে বলা হলো তখন 
তারা বললো- আমাদের নিকট যে কিতাব নাযিল হয়েছে কেবল তার 
উপরেই আমরা ঈমান আনবো । (এই ভাবে) তারা এর বাইরে সব 
কিছুকে অস্বীকার করে । অথচ কুরআন হল সত্য এবং তাদের নিকট 
ইতোপূর্বে আগত কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। (হে নবী!) আপনি 
বলে দিন যে, তোমরা যদি (তাওরাতের প্রতি) সত্যিকারের বিশ্বাসী 


করেছিলে?’ (সুরা আল-বাক্কারা, ২ : আয়াত ৯১) 
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এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথার উত্তরে স্পষ্ট 
ভাষায় তারা বলে দিয়েছে যে, তারা চিরকাল তাওরাতের ও তার 
আদেশ-নিষেধের উপরই ঈমান রাখবে । এ কথাও পরিষ্কার হয়ে 
যাচ্ছে যে, কুরআনের উপরে তারা ঈমান আনতে চায় না এই হিংসা 
ও হঠকারিতার কারণে যে তা তাদের বর্ণের মধ্যে কারোর উপরে 
নাযিল হয়নি। 


১৯। জাদুর অলৌকিক ক্রিয়া-কান্ডকে অভ্রান্ত দলীল হিসাবে গ্রহণ 
করা 


তাদের অন্যতম স্বভাব ছিল যে, তারা আল্লাহর কিতাবের বদলে 
যাদুর কিতাবসমূহ সংগ্রহ করতো। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন : 


199 ৩৪205 Bp IS MG SLD এ এ be 4১০1৯ U5 
5 CA (0 ৩০০৯ NEC ০১১৪ 55 HOES SES) 
Lie SH ৬ ১০৪৩ ০ Lg SELL AL ও জা 


৩ ১৩০ 550৬ BE SUE IHG ০৮0 ০০৩ ৪১ 
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এ ১৯৮ Nh ৬ 8 ৬১০০ BUG গুন ও ৪ ৩১৪ 
BNET CHES AE MG ALS 35৮৯৫ ৩৮০৩ 
1:54) (TY ৫৮198 25891055589 3১৬ 


(১ 


‘যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল এলেন, যিনি তাদের 
নিকট ইতোপূর্বে নাযিলকৃত কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী, তখন 
যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যকার একটি দল আল্লাহর 
কিতাবকে ছুড়ে ফেলে দিল। তারা যেন কিছুই জানে না। 
সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তান যা তাদেরকে পড়ে শুনাতো, তারা 
তারই অনুসরণ করতো । সুলায়মান অবিশ্বাসী ছিলেন না। বরং 
শয়তানই অবিশ্বাসী কাফির ছিল। তারা লোকদেরকে যাদু শিখাতো। 
অধিকন্তু তারা অনুসরণ করতো হারুত ও মারুত নামক দুই 
ফেরেশতার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার। তারা কাউকে কিছু 
শিখাবার পূর্বে বলে দিত যে, আমরা ফিৎনার মধ্যে আছি। অতএব, 
তোমরা (আমাদের কথায় ও কাজের ফলে) কাফির হয়ে যেয়ো না। 
(এতদসত্ত্বেও) লোকেরা তাদের নিকট থেকে শিখে নিতো এমনকি 
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যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হয়। যদিও আল্লাহর 
হুকুম ব্যতীত তারা কারো কোনরূপ ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। 
(সূরা বাক্কারা, ২ : আয়াত ১০১-১০২) 


উপরোক্ত জাহেলী স্বভাব আজকাল বহু লোকের মধ্যে দেখা যায়। 
বিশেষ করে যারা সাধু লোকদের বংশধর কিংবা তাদের দিকে 
নিজেদেরকে সম্পর্কিত করে। যদিও তারা সেই সব সৎ লোকদের 
আমল-আখলাক হতে বহু দুরে, তথাপি তাদের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব 
সবচেয়ে বেশী। যাদুর অলৌকিক ক্রিয়া-কান্ড তারা দেখায়, 
যেগুলোকে শরীয়ত সম্পূর্ণরূপে বাতিল ঘোষণ করেছে। 


যেমন- বিসাক্ত সাপ ধরে ফেলা, কাউকে অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলা, 
আগুনের মধ্যে প্রবেশ করা প্রভৃতি। তারা শরীয়তকে অগ্রাহ্য 
করেছে। আল্লাহর কিতাবকে পিছনে নিক্ষেপ করেছে এবং শয়তানের 
অনুসরণ করেছে। অথচ এগুলিকে তারা নিজেদের কেরামতি বলে 
দাবী করেছে। যদিও কোনো ফাসিকের দ্বারা কেরামত প্রকাশ পেতে 
পারে না। যারা উপরোক্ত ক্রিয়া-কান্ড দেখায় তাদের ফাসেকী স্পষ্ট 
তারা দ্বীনকে খেল-তামাসার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে। এদেরই উদ্দেশ্যে 


আল্লাহ বরেন- 
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৪১৬০) 02505859480 ও ET 

ৰব): Sl 

‘এরা দুনিয়াতে কেবল পন্ডভশ্রম করছে অথচ ভাবছে যে, তারা খুবই 
ভাল কাজ করছে’ ৷ (সূরা কাহাফ, ১৮ : আয়াত ১০৪) 


২০। বংশ সম্বন্ধে পরিবর্তন করা 


তারা নিজেদের মূল বংশ সম্বন্ধে পরিবর্তন করে ফেলত। কখনো 
ইবরাহীমের (আ:) দিকে সম্পর্কিত করতো এবং সেজন্য 
নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করতো অথচ প্রকাশ্যে তার 
বিরোধিতা করতো । এবং ইসলাম বিরোধীদের দিকে নিজেদের সম্বন্ধ 
গড়তো। 


২১। আল্লাহর কালামের মূল বক্তব্যে হেরফের ঘটানো 


আল্লাহর কালামের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও নিজেদের স্বার্থে 
তারা বিকৃত ব্যাখ্যা করতো। আজকাল এ ধরণের লোকের মোটেই 
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অভাব নেই যারা আল্লাহর কালামের মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে সদা 
প্রস্তুত । 


২২। দ্বীনি কিতাবসমূহে তাহরীফ 
জাহেলী যুগের আলিমরা মূল ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের পরিবর্তন ঘটাতো। 
আল্লাহ ইয়াহুদী আলিমদের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : 


34৯ 39305 9 এ 3] ও ৩৮5 ৩৫৭০ 
8155] এ 4৪ ৩৪15 ৩955 heath SES ৩৯৬০ জে) 
(NY 5১৬০৫565809 কে ও ৩544 805 55 ৫3 
VaA-VA : ১১2-11)) 


তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত লোক আছে, যারা আশা-আকাংখা 
ব্যতীত গ্রন্থ সম্পর্কে জানে না। শুধু কল্পনা রচনা করে থাকে। 
তাদের জন্য ধ্বংস, যারা স্ব হস্তে গ্রন্থ রচনা করে এবং বলে যে, এটা 
আল্লাহর নিকট হতে আগত ৷ এর দ্বারা তারা সামান্য মুল্য অর্জন 
করেছে। তাদের হাত যা লিখেছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ 
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এবং তারা যা উপার্জন করেছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ । (সুরা 
আল-বাক্কারা, ২ : আয়াত ৭৮-৮৯) 


যারা বর্তমান যুগের জজ-ম্যাজি্রেটদের দিকে দৃষ্টি দিবেন, তারা 
স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে, কিভাবে এরা আইনকে খেল-তামাসায় 
পরিণত করছে। তারা ইচ্ছামত কুরআন ও সুন্নাহর ফয়সালাকে 
পরিবর্তন করে এবং ঘুষের বিনিময়ে সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করে। 
এইভাবে অসংখ্য দুর্নীতি যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। যা এ 
যুগের সবচেয়ে বড় মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। এমনিভাবে 
বিদ'আতী ও কবর পূজারীর দল তো আছেই যাদের সম্বন্ধে অন্যত্র 
আলোচনা এসেছে ।£ 


২৩। দ্বীনের হিদায়েত ছেড়ে দ্বীন-বিরোধী পথের অনুগমন 


এ ছিল জাহেলী যুগের এক আজব স্বভাব। তারা খাটি দ্বীনের সংগে 
কঠিন শক্রতায় লিপ্ত হতো। অন্যদিকে কাফিরদের দ্বীনের সংগে পূর্ণ 
প্রীতি স্থাপন করতো। যেমন ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংগে করেছিল । তিনি মূসার (আঃ) দ্বীন (উহার 


এ তুকী খিলাফতের আমলে এটা লেখা হয়। (অনুবাদক)। 
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মূলনীতি) নিয়ে এসেছিলেন, অথচ তারা যাদু বিদ্যার বইসমূহ 
অনুসরণ করতে লাগলো যা ছিল ফিরাউনের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
মুসলিমদের মধ্যে আজকাল এরূপ লোকের কোনই কমতি নেই যার 
সুন্নাহ ত্যাগ করেছে। এমনকি তার সংগে শক্রতাও করে থাকে। 
অথচ তারা দার্শনিকদের কথা ও নির্দেশসমূহের সহায়তা করে। 


২৪। অন্যের অনুসৃত সত্যকে অস্বীকার করা 


যখন তারা বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হয়, তখন প্রতিটি ফিরকা তাদের 
গৃহীত মতামতকে চুড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করতো এবং তাদের 
বিপক্ষীয় দলের নিকট বাস্তবিক কোনো সত্য থাকলেও তাকে 
অস্বীকার করতো । কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাববুল আলামীন 
বলেন : 


Bl ০ SLE DEG ৪৪ ক SLED ৮ পভ 
:০ 29324 ৮ SALTY 2 45 DIS SES SE 295 sg 
(৭: ০৮11525-) (NY 3১26 ৮3156 C3 DUE Ys ES 
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'ইয়াহুদীরা বলতো খৃষ্টানদের কোনো ভিত্তি নেই। তেমনি খৃষ্টানেরা 
বলতো ইয়াহুদীরা কোনো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অথচ তারা 
সবই আল্লাহর কিতাব (তাওরাত ও ইঞ্জীল) পড়তো । এমনি ধরণের 
কথা কেবল মুর্খরাই বলে থাকে । আল্লাহ তাদের মধ্যকার এই বিবাদ 
ফয়সালা করবেন কেয়ামতের দিন’ ৷ (সুরা আল-বাক্কারা, ২ : আয়াত 
১১৩) 


জাহেরী যুগের উপরোক্ত স্বভাব নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগেও বহু 
লোকের মধ্যে বিদ্যমান। বিশেষ করে বিভিন্ন মাযহাবী নেতাদের 
মধ্যে। কেননা প্রত্যেক মাযহাবপন্থীই মনে করেন যে, দ্বীন কেবল 
তার মাযহাবেই আছে, অন্যের মধ্যে নয়। এজন্যই তো আল্লাহপাক 


কবি বলেন : 

614৯৮ 02 3:195 ৮20 ১৩০ FR SS 
“প্রত্যেকেই লাইলীর প্রেমের দাবীদার । অথচ লাইলী তাদের কাউকে 
স্বীকার করে না।” 
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বুদ্ধিমানের কাজ হলো দলীল তালাশ করা । যে বিষয়ে সঠিক দলীল 
পাওয়া যাবে সেটাই সত্য ও গ্রহণযোগ্য । 


পক্ষান্তরে যার উপরে কোনো দলীল প্রমাণ পাওয়া যাবে না তা 
পিছনে ছুঁড়ে ফিলে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়ার 
প্রত্যেকের কথাই গ্রহণ বা বর্জন যোগ্য কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ব্যতীত। 


২৫। প্রত্যেক দলের এই দাবী করা যে, সত্য কেবল তার মাঝেই 
নিহিত 


আমার উম্মাত অদূর ভবিষ্যতে ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক 
দলই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ব্যতীত। রাসূলের সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস যখন লোকেরা শুনলো তখন 
প্রত্যেক দলই নিজেদেরকে “নাজী ফিরকা” বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল হিসাবে 
দাবী করলো। যদিও এ হাদীসের শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাবেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা 
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হলো এঁ দল যারা আমার ও আমার ছাহাবাদের তরীকার উপর 
কায়েম থাকবে। 


এমনি ভাবে ইয়াহুদী ও খুষ্টানরা নিজ নিজ দলের “নাজী” বা মুক্তি 
প্রাপ্ত হওয়ার দাবীর অসারতা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ বলেন- 


49015 BN) S330 2৫ ৩1৪০4031548 9 As 
{NN} 355 ৮৯ 397০ ০৮ ১3 4০ ০২৪ ১ ৮৬ Lot 3৯ 4 
(5) : 5,25, 0) 


‘এসব তাদের খোশ-খেয়াল মাত্র । হে নবী ! আপনি বলে দিন, তারা 
যদি নিজ নিজ দাবীতে সত্য হয়, তাহলে যেন দলীল পেশ করে। 
অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করেছে 
এবং সে যদি সৎকর্মশীল হয়, তাহলে তার রবের নিকট তার জন্য 
উত্তম পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই বা সংকিত হবারও 
কোনো কারণ নেই’ ৷ (সূরা বাক্কারা, ২ : আয়াত ১১১-১১২ আয়াত) 


আবুল আব্বাস তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়াহ রহ. স্বীয় কিতাব 
“মিনহাজুস সুন্নাহ'র” মধ্যে নাজী ফিরকার বিষয়ে উপরোক্ত 
হাদীসটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে হাদীসটির ভিত্তিতে শিয়া- 
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রাফেযিরাও নিজেদেরকে ‘নাজী ফিরকার' এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতকে বাতিল ফিরকা বলে দাবী করে । অথচ রাফেযিরা হচ্ছে 
বাতিল ফিরকা। যদি কেউ অধিক জানতে চান তবে যেন ইমাম 
ইবনে তাইমিয়াহর উক্ত কিতাবখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নেন। 


২৬। দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করা সত্তেও কোনো বস্তুকে 
অস্বীকার করা 


যেমন তারা হজ্জ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এটাকে তারা তাদের 

দ্বীনের অংশ বলে স্বীকার করেছিল, কিন্তু এতদসত্তেও তারা তা 

করতে অস্বীকার করে। 

আল্লাহ তা'আলা বলেন- 

৪১৯০) ০ 2808 055 ৩5 bE উট ০০৩০ 2৬ ও এ ৯ 
(1০:51 

যখন আমি কাবাগৃহকে মানুষের জন্য তীর্থ স্থান ও নিরাপত্তা স্থল 


হিসাবে গ্রহণ করলাম এবং লোকদেরকে বললাম যে, তোমরা 
ইবরাহীমের দাঁড়ানো স্থানকেই 'মুছাল্লা" বা ছালাতের স্থান হিসাবে 
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গ্রহণ করো। (কিন্তু, কাফিররা তা না করে কাবা ঘরে প্রতিমা রাখে 
এবং ওর পূজা শুরু করে দেয়, যদিও মুখে ইবরাহীমের অনুসারী 
বলে দাবী করতো)। আল্লাহ তাদের এই আচরণের প্রতি ধিক্কার 
দিয়ে বলেন- 


139 GMSMA LE GS GNA মুত ৬০ ৩৪৫৬০ 
(17:5০ 5)১০) ভব পট Geld) 320 2০৯৩1 ৪ 


‘যারা নিজেদেরকে (ইচ্ছাকৃতভাবে) নির্বোধ গণ্য করেছে, কেবল 
তারাই ইবরাহীমের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, অথচ 
আল্লাহ তাকেই দুনিয়ার মধ্যে হতে নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি 
আখিরাতে অবশ্যই নেককার বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবেন'। (সূরা 
বাক্কারা, ২ : আয়াত ১২৫-১৩০) 


শেষোক্ত আয়াতটি নাযিলের কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে যে, 
প্রখ্যাত ইয়াহুদী পন্ডিত (পরে মুসলিম) আব্দুল্লাহ ইবন সালাম সালমা 
ও মুহাজির নামীর স্বীয় দুই ভাতিজাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান 
জানিয়ে বলেন যে, তোমরা নিশ্চয়ই একথা জানো যে, আল্লাহ পাক 
তাওরাতে বলেছেন, আমি ইসমাঈলের বংশে আহমদ নামে একজন 
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নবীকে পাঠাবো । যারা তার উপর ঈমান আনবে তারা হিদায়েত প্রাপ্ত 
হবে এবং যারা ঈমান আনবে না তারা হবে অভিশপ্ত। একথা শুনে 
ভাতিজা দু'জনেই মুসলিম হয়ে গেল। এ ঘটনার পরেই উক্ত আয়াত 
নাযিল হয়। 
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২৭। নগ্নতার প্রদর্শনী 


কাফিররা নগ্নতার প্রদর্শনী করতো এবং এর পক্ষে বিভিন্ন অপযুক্তি 
খাড়া করতো ।* 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


576321581৩৫ 2 ওল 5 33196 eS 15 9 


(A: SLs) (AY SAS IL dh ৬ SE এ 


‘যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করতো তখন বলতো, আমাদের 
বাপ-দাদাদেরকে আমরা এ কাজ করতে দেখেছি এবং আল্লাহও 
আমাদেরকে এ কাজে অনুমতি দিয়েছেন। আপনি বলে দিন (হে 
নবী) নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো অশ্লীল কাজের অনুমতি দেন না। 
তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলতে চাও যা তোমরা 
জানো না”? (সুরা আরাফ, ৭: আয়াত ২৮) 


5 আজকের দিনে এরা নিজেদেরকে প্রগতিশীল এবং নগ্নতা বিরোধীদেরকে 


সেকেলে কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল বলে থাকে । (অনুবাদক)। 
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মুফাসসীরগণ বলেন : এখানে অশ্লীল কাজ অর্থ* প্রতিমা পূজা করা 
এবং কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) 
উলংগ হয়ে তাওয়াফ করা ইত্যাদি ।* 


ফাররা বলেন- শুধুমাত্র উলঙ্গ হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। কাফিররা 
তাদের এই বেহায়াপনার পক্ষে দুটি যুক্তি খাড়া করেছে। (এক) বাপ- 
দাদাদের রীতি রেওয়াজের অন্ধ অনুসরণ এবং (দুই) আল্লাহর উপর 
মিথ্যা অপবাদ । 


তাদের নেতাদের নিয়ম ছিল এই যে, তারা হজ্জের মওসুমে 
আরাফাতের ময়দানে না গিয়ে মুজদালিফায় যেয়ে অবস্থান (ওকুফ) 
করতো। তারা এই সময় ঘি গরম করতো না, পনির খেতে না, 
কোনো ছাগল-বকরী কিংবা গরু বাঁধতো না, উট বা ভেড়ার পশম 
দিয়ে সূতা কাটতো না, কোনো পশমের বা কাদার তৈরী ঘরে ঢুকতো 
না। তারা সম্মানিত চারটি মাস লাল গম্বজওয়ালা ঘরে লুকিয়ে 


€ এখানে লেখক কিছু ব্যাকরণগত আলোচনা করেছেন। (অনুবাদক) 
” আজকের তথাকথিত উন্নত সভ্যতার যুগে এই উলংগপনা হাটে, ঘাটে, 
শিক্ষাঙ্গনে, সাহিত্যে, সংবাদপত্রে, টিভি-সিনেমাতে সর্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করেছে। 


(অনুবাদক) 
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থাকতো । তারা আরবদের উপর কঠোরভাবে নিয়ম করে দিয়েছিল 
পরিধেয় বস্ত্র ফেলে দেয় এবং ইহরামের পোশাক পরিধান করে। 
চাই সেই পোশাক ক্রয়ের মাধ্যমে হোক বা ধারসুত্রে কিংবা দানসূত্রে 
প্রাপ্ত হোক। যদি তা না পায় তবে সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় তাওয়াফ 
করতে হবে। মেয়েদের উপরোক্ত একই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল। বরং 
মেয়েরা তাদের দু'পা ও নিতস্বদ্ধয় ফাঁকা করে তাওয়াফ করতো। 
এমনিভাবে তাওয়াফ করা অবস্থায় যাবাআ বিনতে আমের নামক 
এক মহিলা গেয়েছিলঃ- 


০1১৩ ৮০1০২ by 4 54১০ Pl 
‘আজকের দিনের (লজ্জাস্থানের) (কিছু অংশ বা সম্পূর্ণটা প্রকাশ হয়ে 


পড়লো। তবে যেটুকু প্রকাশিত হলো আমি তাকে হালাল করবো 
না 


তারা নিজেরা মুযদালিফা থেকেই ফিরে আসত অপর লোকেরা 
আরাফাতের ময়দান থেকে ফিরে আসত ৷ এমনি ধরনের বহু নতুন 
নতুন রেওয়াজ তারা চালু করেছিল, যে সম্পর্কে আল্লাহ কোনরূপ 
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নির্দেশ পাঠাননি। এতদসত্েও তারা পিতা ইব্রাহিমের মিল্লাতের উপর 
কায়েম আছে বলে গালভরা দাবী করতো । আসলে এসব তাদের 
নিতান্তই মুর্খতা ছাড়া আর কিছুই ছিল। 


আজকের দিনেও যে সমস্ত লোক ইসলামের দিকে নিজেদেরকে 
সম্পর্কিত করেন, তাদের অধিকাংশই দ্বীনের মধ্যে এমন এমন 
বিদ'আতী রেওয়াজ চালু করেছেন যে সম্পর্কে আল্লাহর কোনো 
নির্দেশ নেই। যেমন কেউ কেউ আল্লাহর ঘরসমূহে বাদ্য-বাজনার 
মাধ্যমে ইবাদত অনুষ্ঠান করে থাকে, কেউ কবর প্রদক্ষিণ করে 
উদ্দেশ্যে মানত করে। কেউ বা সাধুগিরি ও শয়তানী ধোকাবাজির 
পন্থা আবিষ্কার করেছে এবং মনে করছে যে, সে সুফী-দরবেশদের 
তরীকা অবলম্বন করেছে। আসলে তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বীয় 
পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং সংকীর্ণ দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করা। 
এই ধরনের কত যে অপকীর্তি ধর্মের নামে চলছে, তার ইয়ন্তা নেই। 
কবির কথায়- 


১০ শৈল dhl ০০৪ ০৪ pl 2 ৩৬১ J) 
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এবং আল্লাহর নিকটেই বাদী-বিবাদী সকলে একত্রিত হবে? । 


২৮। হালাল বস্তুকে হারাম করে “ইবাদতে লিপ্ত হওয়া 


জাহেলী যুগে এটা প্রচলিত ছিল (যেমন তারা তাওয়াফের সময় 
কাপড় পরতো না, হজ্জের মওসুমে চর্বি খেতো না ইত্যাদি)। আল্লাহ 
এ সবের প্রতিবাদ করে বলেন- 


এ 331%/533518/591%8 3d B Se LEE VT ৩ 
SING EEG IED 49 805 ৬০৬ By ৩৯০] 
৩ 55 ৩0৫ LUN 0 8০৬ CULES 195 950 & ৫ 
331 952৩ ৩5585 ও ০৪৯০৪653138 বটি SS 3 
54010158590 0530৩48108৩ FAS ৫9 


(তা) 2০9০1 ১১০) {rv} ০৯৩ Y 


“হে বনী আদম! প্রত্যেক ছালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোষাক 
পরিধান করো। তোমরা নিয়মিত আহার করো, পান করো, কিন্তু 


অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালবাসেন না। 
7] 


(হে নবী) আপনি বলে দিন, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব 
সৌন্দর্য সম্ভার ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তাকে তাদের জন্য 
কে হারাম করেছে? বলে দিন, এ সবই মুমিনদের জন্য, তাদের 
পার্থিব জীবনে ও বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে । এইরূপে জ্ঞানী 
সম্প্রদায়ের জন্য আমরা নিদর্শনগুলি বিশদভাবে বিবৃত করি। (হে 
নবী) আপনি বলে দিন যে, আমার প্রভু নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন 
যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, সকল প্রকারের পাপকার্ষ, 
অসংগত বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে শির্ক- যে সম্পর্কে কোনো 
দলিল তিনি নাযিল করেননি এবং নিষিদ্ধ করেছেন, আল্লাহ সম্বন্ধে 
এমন কথা বলা, যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই'। (সূরা 
আ'রাফ, ৭: আয়াত ৩১-৩৩) 


প্রথম আয়াতটি নাযিলের কারণ হলো যে, বেদুঈন আরবদের 
অনেকে উলংগ হয়ে পবিত্র কাবাঘর ‘তাওয়াফ’ (প্রদক্ষিণ) করতো। 
এমনকি মেয়েরাও উলংগ হয়ে অনুরূপ করতো এবং গান গেতো। 
যার কিছু উদ্ধৃতি পূর্বে দেওয়া হয়েছে। কালবী বলেন যে, হজ্জের 
মওসুমে আরবরা বেঁচে থাকার মত যৎসামান্য আহার করতো । তা 
হজ্জের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এই সময়ে কোনো চর্বিযুক্ত খাবার 
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খেতো না। এ অবস্থায় মুসলিমরা আল্লাহর নবীকে বললেন যে, 
আমরাই তো হজ্জের সম্মান রক্ষার অধিক হকদার । তখন আল্লাহ্‌ 
উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। 


দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, মানুষের কল্যাণ ও সৌন্দর্য 
বর্ধনের জন্য সৃষ্ট সৃতী, কাতান, রেশমী প্রভৃতি বন্ত্রসমূহ এবং খাসী 
ও গরুর গোস্ত, চর্বি, দুধ প্রভৃতি যাবতীয় হালাল খাদ্যসমূহ তাদের 
জন্য সব সময়ই হালাল। মুমিনদের জন্য এগুলো খাছ এজন্য বলা 
হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা সর্বাধিক। সুতরাং এ 
সকল নিয়ামতের প্রকৃত হকদার তারাই। তবে অবিশ্বাসীরাও এসব 
ভোগ করতে পারবে সাধারণভাবে মুমিনদের অনুসরণে । অবশ্য 
পরকালীন জীবনে এ সমস্ত সৌন্দর্য সম্ভার উপভোগের অধিকারী 
হবেন কেবলমাত্র মুমিনরাই। 


তৃতীয় আয়াতে ‘প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতার" ব্যাখ্যায় কোনো কোন 
মুফাসসীর ‘প্রকাশ্য ও গোপন ব্যাভিচার’ বলেছেন। আরবরা প্রকাশ্য 
ব্যাভিচার অপছন্দ করতো। কিন্তু গোপনে একাজে অভ্যস্ত ছিল। 
মুজাহিদ বলেন, প্রকাশ্য অশ্লীলতা" অর্থে উলঙ্গ তাওয়াফ’ এবং 
“গোপন অশ্লীলতা" অর্থে ব্যাভিচার বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ 
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বলেন, “প্রকাশ্য” অর্থে পুরুষদের দিবসে উলংগ তাওয়াফ বুঝানো 
হয়েছে। 


“পাপকর্ম বলতে সব ধরনের পাপাচার বুঝানো হয়েছে। তবে কেউ 
খেয়াল করে এখানে ‘মদের’ অর্থ করেছেন ।৮ 


শির্ক- যে সম্পর্কে কোনো দলীল আল্লাহ নাযিল করেননি’ এর দ্বারা 
আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করা এবং তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ 
দেওয়া বুঝানো হয়েছে। যেমন- তারা নিজেদের অপকর্মের সমর্থনে 
যুক্তি দেখিয়ে বলতো যে- 


[5/:-91১০] 4 চটি, 


আল্লাহ আমাদের এসব করতে বলেছেন'। (সুরা আ'রাফ, ৭: আয়াত 
২৮) 


Yl ৮৯ SM SY oS oh bos Sl Md be. 
অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যিনার নিকটবর্তী হতে 
নিষেধ করেছেন এবং নিষেধ করেছেন মদ্য পান করতে, যার দ্বারা গুনাহ, 
অপরিহার্ষ। 
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একথা সবারই জানা যে, আমাদের যামানার সুফী ছাহেবদের মধ্যে 
জাহেলী যুগের এ সকল স্বভাব ঢুকে পড়েছে। তাঁরা লোকদের কাছে 
নিজেদের সুফীগিরি দেখানোর জন্য ভাল পোষাক ও ভাল খাবার 
ত্যাগ করেন। তাঁরা নিঃসঙ্গভাবে হুজরায় ও খানকায় বসে নিজেদের 
কপোলকল্পিত বিভিন্ন বিদ'আতী তরীকায় মুরাকাবা-মুশাহাদা, ইশক ও 
যিকরে মশগুল থাকেন। অথচ তাঁরা জানেন না যে, এর দ্বারা তারা 
আল্লাহ বর্ণিত এ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন- “যারা তাদের 
সারাটি জীবন বরবাদ করেছে অথচ ভাবছে যে, তারা অত্যন্ত ভাল 
কাজ করছে” (সুরা কাহাফ, ১৮ : আয়াত ১০৪) 


২৯। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিকৃত করা 


জাহেলী যুগের লোকদের এ স্বভাব ছিল। আল্লাহ তার প্রতিবাদ করে 
বলেন- 


USL SOS ৩১৩৭৫ জী 255 ও 55১৪ ডক ০ Ys 
(Ae: BLN) {AY ST 38 


উত্তম নামসমূহ আল্লাহর জন্যই, তোমরা তাঁকে সে সকল নামেই 


ডাকো এবং যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করেছে তাদেরকে পরিত্যাগ 
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করো। তারা অতিসত্তর তাদের কৃতকর্মের ফল পাবে'। (সূরা 
আ'রাফ, ৭ : আয়াত ১৮০) 


আল্লাহর নাম বিকৃত করা অর্থ তাঁকে এমন নামে ডাকা যা উদ্দেশ্য 
নয়। অথবা যার দ্বারা কোনো বাজে অর্থ কল্পনা করা যেতে পারে। 
যেমন- কোনো বেদুঈনের ডাক ‘ইয়া আবাল মাকারিম’ (হে 
দানশীলদের পিতা) “ইয়া আবয়াদাল ওয়াজহি' (হে সফেদ চেহারার 
অধিকারী) “ইয়া সাখিইউ'’ (হে দাতা) প্রভৃতি । এগুলো তারা তাদের 
ধারণা মাফিক বলতো । প্রকৃত অর্থে এগুলো আল্লাহর নাম নয়। অন্য 
আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


24০ 5 hd AWS ele GH ও sd AN 
টি SEG SEF 4059 ২ ৭ 39055 BAIN ৩১১০০৫০৪ 
“ইতোপূর্বে বিভিন্ন জাতির নিকট যেমন (নবী) পাঠিয়েছিলাম, তেমনি 
আপনাকেও একটি জাতির নিকট পাঠিয়েছি, কেবল আমার অহীসমূহ 


তিলাওয়াত করে শুনাবার জন্য । অথচ তারা “রহমান” কে অস্বীকার 
করেছে। আপনি বলে দিন যে, ‘তিনিই আমার প্রতিপালক’ ৷ তিনি 
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ব্যতীত আমার অন্য কোনো ইলাহ বা মা'বুদ নেই। তাঁর উপরই 
আমি নির্ভর করি এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন’ । (সুরা আর- 
রাশ্দ, ১৩ : আয়াত ৩০) 


কাতাদাহ, ইবনু জুরায়েজ ও মুকাতিল হতে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত 
সন্ধিকালে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পক্ষ হতে আলী 
রা. লিখিত পত্রে “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ দেখে তাদের 
প্রতিনিধি সোহায়েল ইবন আমর বলে ওঠে আমরা ‘রহমান’ বলে 
কাউকে জানি না। কোনো কোন তাফসীরকারের মতে আবু জেহেল 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘ইয়া আল্লাহ’ ইয়া 
রহমান’ বলতে শুনে বলে ওঠে যে, "মুহাম্মাদ আমাদেরকে বহু 
মা'বুদের উপাসনা করতে নিষেধ করে, অথচ সে নিজে দুই 
মা'বুদকে ডাকছে। জওয়াবে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। কারো কারো 
মতে- যখন কাফিরদেরকে বলা হলো “তোমরা রহমানকে সিজদা 
করো’ তখন তারা বলে ‘রহমান’ কি বস্তু ? এই সময় উক্ত আয়াত 
নাযিল হয়। 
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এভাবে আল্লাহর নামসমূহ বিকৃত করার সাথে সাথে তারা আল্লাহর 
গুণাবলীরও বিকৃত অর্থ গ্রহণ করেছিল। যেমন- আহমদ, বুখারী, 
মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. হতে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একদা আমি কা'বা শরীফের আড়ালে 
বসেছিলাম । এমন সময় একজন কুরায়শী ও দু'জন ছাকাফী অথবা 
একজন ছাকাফী ও দু'জন কুরায়শী সেখানে এলো। বিরাট দেহধারী 
ছিল তারা। কিন্তু মগজে কিছুই ছিল না। তাদের একজন বলল, 
'আচ্ছা আমাদের এই নীরব কথাবার্তা কি আল্লাহ শুনতে পাচ্ছেন”? 
নইলে পাবেন না'। আরেকজন বলল, যদি তিনি আমাদের 
কথাবার্তার কিছু অংশ শুনে ফেলেন, তাহলে তিনি সবই শুনে 
নিবেন'। ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি এই ঘটনা রাসূলের 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট বর্ণনা করলে নিম্নের আয়াত 
নাযিল হয়- 


95 risk B GES ওয়া hl CEST ৩ UE 35 0 ৯৯519 
25555313১85 ও (0) ৩১ 20 5 TS 
1৫ 05 3 ৩1285 ৬৪১১ 3৮) উড 
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2৮2০ ০0 ৩? এ এ 25 খু টি 95 
(৫২ :8১৩০৭। ১৯ 5154) YY 921 52 


“কিয়ামতের দিন আল্লাহর শক্রুরা স্ব-স্ব গাত্র চর্মকে লক্ষ্য করে 
বলবে, আল্লাহ আমাদেরকে কথা বলবার ক্ষমতা দিয়েছেন, যেমন 
অন্য সকল বস্তুকে তিনি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি 
করেছিলেন এবং তাঁর কাছেই তোমরা সবাই ফিরে যাবে । তোমাদের 
চক্ষু, কর্ণ ও গাত্রচর্ম তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, এই ভয়ে 
তোমরা সংগোপনে কথা বলে থাকো। আসলে তোমরা মনে করে 
থাকো যে, তোমরা যা করো তার বেশীকিছু আল্লাহ জানেন না। এটা 
প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের একটা ভিত্তিহীন ধারণা মাত্র। এই 
ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করবে । অতঃপর তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের 
অন্তৰ্ভুক্ত হবে’ ৷ (সূরা হা-মীম সিজদাহ, ৪১: আয়াত ২১-২৩) 


উপরোক্ত আলোচনায় আল্লাহর (শ্রবনকারী, দর্শনকারী প্রভৃতি) 
গুণাবলী সম্পর্কে তাদের বিকৃত অর্থ গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া গেল। 
প্রিয় পাঠক ! আপনি ভাল করেই জানেন যে, মুসলিম কালাম 
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শাস্ত্রবিদগণের৯ মধ্যে অধিকাংশ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে 
জাহেলী যুগের লোকদের চাইতেও অধিক বিকৃত ধারণা করে 
থাকেন। তারা আল্লাহর এমন সব নাম রেখেছেন, যার কোনো দলীল 
আল্লাহ নাযিল করেননি । তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকেন- 
আল্লাহর নিজস্ব কোনো গুণ নেই। কেউ বলেন, “গুণাবলী তার সত্ত্ব 
হতে পৃথক বস্তু” কেউ বলেন, আল্লাহর কিতাবসমূহ আল্লাহর কালাম 
নয়। তারা ‘কালামে নাফসী’ নামে আল্লাহর পৃথক কালাম প্রমাণ 
করতে চান। তারা বলেন যে, আল্লাহ কখনোই কোনো নবীর সংগে 
কালাম করেননি। এইরূপ বহু ধরনের ইলহাদ ও বাজে বিতর্কে 
তাদের বই-কিতাবসমূহ পরিপূর্ণ করা হয়েছে। তাঁরা দাবী করেন যে, 
উপরোক্ত আয়াত কেবলমাত্র জাহেলী যুগের লোকদের জন্য। অথচ 
তারা একথা বুঝতে নারাজ যে, এ আয়াত সমস্ত মানবজাতিকে 
শামিল করে। আল্লাহ যাকে দেখবার মত চোখ ও বুঝবার মত মগজ 
দিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই এ সব লোকদের বই-পত্র থেকে মুখ 


* এখানে বিশেষ করে অদ্বৈতবাদী মুসলিম দার্শনিক ও তাদের অনুসারী তথাকথিত 
মারেফতী পরী ফকিরদের কথাই বলা হয়েছে। (অনুবাদক) 
না, শুধু তা নয়, বরং এখানে জাহমিয়া, মু'তাযিলা, আশায়েরা ও মাতুরিদিয়্যা 


সম্প্রদায়কেও বুঝানো হয়েছে। [সম্পাদক] 
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হকপন্থী আলেম- বিদ্বানদের বই-কিতাবসমূহ পড়বেন এবং আল্লাহর 
প্রকৃত পরিচয় লাভে ধন্য হবেন। 


৩০। আল্লাহর প্রতি বিভিন্ন ধরনের ক্রটি আরোপ 


জাহেলী যুগের আরবরা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলতো। 
খৃষ্টানরা ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামকে ও ইয়াহুদীরা ওযায়ের 
আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলতো ৷ একদল দার্শনিক আল্লাহ 
থেকে আকল বা বিবেক জন্ম হওয়ার কথা কল্পনা করে থাকে। 
আল্লাহ এসব থেকে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করে কুরআনের বিভিন্ন 
স্থানে বহু আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ 
তা'আলা বলেন- 


SES Boch ple Py SEG ও ৪1১০ SLES las 
এ ১৫৩9 এ এ ৩৯৪০৫ এ ০৪১3 SHUM ES টি Sha C5 
(cv: pS YN) 0) % 1০) 0 ৪৪ ৩৫১ 90 ৪৬৪ F55০ 
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জন্ম দিয়েছে। তারা যা বলে আল্লাহ সেব থেকে উর্দে ও সম্পূর্ণ 
পবিত্র। আসমান ও যমীনের স্রষ্টা তিনি। কেমন করে তাঁর সন্তান 
হতে পারে? যখন তার নেই কোনো স্ত্রী। তিনিই সব কিছুকে সৃষ্টি 
করেছেন এবং সকল বিষয়ে জ্ঞানী'। (সুরা আল-আন'আম, ৬: 
আয়াত ১০০-১০২) 


তারা আল্লাহর প্রতি স্বজনপ্রীতি আরোপ করেছিল । অথচ তিনি এসব 
থেকে উর্দে। যেমন আল্লাহ বলেন- 


FASS LE BIC DEOL এ dl ০০৬ 
০9 ৬৬০ 489 2 ৬০ ৮০০০ হু ৩৭ ১৪৯ DE ৬৭ TE SI 


(0A :5১315)৯৮) {AY ০৭ “ls 2853 ডা 


'ইয়াহুদী ও খুষ্টানেরা দাবী করে থাকে যে, আমরা আল্লাহর বেটা ও 
তাঁর প্রতি প্রিয়জন। (হে নবী) আপনি ওদেরকে বলে দিন যে, যদি 
তাই হবে তাহলে অপরাধের জন্য তোমাদেরকে আযাব দেন কেন? 
তোমরা অন্যান্য সৃষ্টিকুলের মত সাধারণ মানুষ মাত্র। তিনি যাকে 
ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিয়ে থাকেন। 
আসমান-যমীন ও তন্মধ্যস্থিত সকল কিছুর মালিকানা কেবলমাত্র 
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তাঁরই এবং তাঁর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। (সুরা আল- 
মায়েদাহ, ৫: আয়াত ১৮) 


তারা আল্লাহর সৃষ্ট জীবকে আল্লাহর মূল সত্ত্বার অংশ সাব্যস্ত 
করেছিল । যেমন আল্লাহ বলেন- 


(658571875015515 85855 


“তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর সত্তার অংশ হিসাবে গণ্য 
করেছিল” ৷ (সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩: আয়াত ১৫) 


কেননা তারা আল্লাহর ছেলে- মেয়ে সাব্যস্ত করেছিল এবং ছেলে- 
মেয়েরা বাপের সত্তার অংশ বৈকি। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘নিশ্চয়ই ফাতেমা আমার দেহেরই 
একটি টুকরা" ।9 (হাদীস) 


কালবী বলেন, এ আয়াত যিনদীকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যারা 
বলতো, আল্লাহ ও ইবলীস দুইজন শরীক। আল্লাহ জ্যোতি, মানুষ ও 
জীবজন্তসমূহের অষ্টা এবং ইবলীস অন্ধকার, হিংস্র, শ্বাপদ, সর্প ও 


1 বুখারী, হাদীস নং ২৯৪৩; মুসলিম, ২৪৪৯। 
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বিচ্ছুসমূহের সৃষ্টা। কেউ কেউ বলতো যে, আল্লাহ ও জিনের মাঝে 
বিয়ের ফলে ফেরেশতাদের জন্ম হয়। আল্লাহ তীব্র ভাষায় এর 
প্রতিবাদ করেন। বলেন- 


{oA} Sd 2% ee এপ 24 ১572 52 


()০৭-০/২: ০১৬৬০) ৪১৯) {Nod 95৮2 CE dl ৩৬৩ 


“তারা আল্লাহ ও জিনের মাঝে বংশ সম্পর্ক কল্পনা করেছে। অথচ 
জিনেরা জানে যে, তাদেরকে আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে। 
আল্লাহ এদের এই সব অলীক বর্ণনাসমূহ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র’ । (সূরা 
আছ-ছাফফাত, ৩৭: আয়াত ১৫৮-১৫৯) 


এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে 
তাইমিয়ার আল জাওয়াবুছ ছহীহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসীহ’ ও 
তাফসীরু সূরাতিল ইখলাছ গ্রন্থসমূহে।৯, 


॥ পুণরুক্তি, পুনরাবৃত্তি ও একই মর্মের উল্লেখিত অনেক আয়াতের উদ্ধৃতি ও 


তরজমা কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বাদ দেওয়া হলো। (অনুবাদক) 
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৩১। একদিকে তারা স্রষ্টার জন্য সৃষ্টির গুণাগুণ সাব্যস্ত করছে, 
অপরদিকে তারা কোনো কোনো সৃষ্ট মাখলুক থেকে এসব গুণ 
অস্বীকার করছে। 


নাসারাদের সাধু সন্যাসীরা স্ত্রী গ্রহণ ও সন্তান পালন হতে বিরত 
থাকতো এবং বলতো যে, 'কামালিয়াত' হাছিল করতে ইচ্ছুক পাদ্রী 
পুরোহিত ও সাধু-সন্যাসীদেরকে ঈসা মসীহের অনুকরণে স্ত্রী সংসর্গ 
হতে দূরে থাকতে হবে। এদের নির্বুদ্ধিতা ও বিভ্রান্তি বর্তমানে 
এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, তারা আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ মুস্তফা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈবাহিক জীবন সম্পর্কেও আপত্তি 
তুলতে চায়। ত্রয়োদশ হিজরী শতকের ইরাকী কবি আব্দুল বাকী 
ফারুকী জনৈক খৃষ্টান পাত্রীর সমালোচনার জওয়াবে কত সুন্দরই না 
বলেছেন- 


১৬০৪০০০4১০৬ ৩৫-২ fll oy এ sl 
(44৬ ১১০) -31/০ ls FE ৯৯) ও 78০৯ এট] 23) কাকি 


‘তুমি তোমার পাদ্রী নেতাদের বলো যে, তোমরা বিবাহকে 
আল্লাহভীরু ও ক্রাটিহীন লোকদের জন্য একটি ক্রটি বলে মনে 
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করো। অথচ তোমরা তিন আল্লাহতে বিশ্বাসী ত্রিত্ববাদীরা একথা 
বেমালুম ভুলে বসেছো যে, মরিয়মকে তোমরা আল্লাহর স্ত্রী 
বানিয়েছো । (নাউযুবিল্লাহ) ৯ 


৩২ নাস্তিক্যবাদ 

এর অর্থ হলো- সৃষ্টি জগতের কোনো স্রষ্টা আছেন, একথা অস্বীকার 
করা। যেমন- ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা করতো। 
ফেরআউন বলেছিল- 

(rhe aati) SE ১6 ০৬355 সি 
‘আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো প্রভু আছে বলে আমি জানি না’ 


(সুরা আল-ক্কাছাছ, ২৮: আয়াত ৩৮) 


যুগে যুগে এই ধরণের মূর্খতা হতে পৃথিবী কখনোই খালি থাকেনি। 
কিছু সংখ্যক আল্লাহর বান্দা ছাড়া বর্তমান যুগের অধিকাংশ আদম 
সন্তানই উক্ত বাতিল আক্বীদা পোষণ করে থাকে । যদি তারা ন্যায় 
বিচার ও বিবেকের সুক্ষ দৃষ্টিতে দেখতো, তাহলে উপলব্ধি করতো 


1 লেখকের শেষের প্যারাটি অপ্রয়োজনে বাদ দেওয়া হলো । (অনুবাদক) 
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যে, এ পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিই তার শ্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ । করিব 
ভাষায়- 


প্রতিটি বস্তুর মধ্যে রয়েছে তাঁর নিদর্শন, যা প্রমাণ দেয় যে তিনি 


এক ।' 


আসমান জগতে এবং আমাদের নিজেদের দেহে ও চরিত্রে যে 
সুক্মাতিসুক্ম জটিলতা দেখতে পাই, তার প্রকৃত মর্ম উদঘাটন করা 
আমাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভব? এসব আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার 
সম্পূর্ণ বাইরে । আসলে লোকেরা যেসব কথা বলে, আল্লাহ সেসব 
থেকে বহু উর্ধ্বে 


৩৩। আল্লাহর মালিকানায় শরীক করা 


যেমন মাজুসী-অগ্নি উপাসকরা জ্যোতি, আগুন, পানি ও মাটিকে 
সম্মান করতো । “জরথস্তূকে" নবী মানতো। তাদের নিজস্ব শরীয়ত বা 
নিয়ম-নীতি ছিল তারা যার অনুসরণ করতো । তাদের মধ্যে বহু দল 
ছিল। 
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যেমন মাযদাকের অনুসারী মাযদাকিয়া দল। মাযদাক তাদের একজন 
বড় আলেমের নাম। তার মতে নারী জাতি ও ধন-সম্পদ হবে 
জাতীয় সম্পদ প্রত্যেকের স্ত্রী ও ধন-সম্পদের উপর অন্যের সমান 
অধিকার থাকবে যেমন, আলো-বাতাস ও রাস্তা চলাচলে সকলের 
সমানাধিকার আছে ।১ 


তাদের আরেকটি দলের নাম “খুররামিয়া'। এরা বাবেক খুররামীর 
অনুসারী । এরাই এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দল। এরা কোনো 
সৃষ্টিকর্তা, আখিরাত, নবুওয়ত, হালাল-হারাম কিছুই মানে না। এদের 
মাযহাবেরই অনুসারী শাখাসমূহ হলো কারামতী, ইসমাইলিয়া, 
নাদীরিয়া, কিসানিয়া, যারারিয়া, হেকামিয়া এবং সমস্ত ওবায়দীগণ । 
যারা নিজেদেরকে “ফাতেমীয়' বলে অভিহিত করেছে। এদের সবাই 
মূলতঃ উপরোক্ত একটি মাযহাবেরই অন্তর্ভুক্ত । যদিও ব্যাখ্যায় গিয়ে 
পৃথক হয়েছে। এদের সকলেরই নেতা, শায়খ ও ইমাম হলো 
মাজুসীরা। যদিও মাজুসীরা তাদের একটি নিজস্ব দ্বীন ও শরীয়তের 


3 আজকের যুগের তথাকথিত সাম্যবাদী ও প্রগতিবাদীদের অনেকেই এই মত 


পোষণ করে থাকেন। 
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বিধি-নিষেধের অনুসারী, কিন্তু এরা বিশ্বের কোনো দ্বীন-ধর্ম ও নিয়ম- 
নীতির ধার ধারে না। 


৩৪। নবুওত অস্বীকার করা 
যেমন আল্লাহ বলেন- 


[৬ গঠন ক ঝি ও NY 5 ৬ 41559 
5১433০০8৮15 BALE ০০৫ ৩109 ও 9 FE SAN SES) 
3১১০ 20 ১১০ NG SUAS JL EES IS SE 

(৭) নু rl 5) ৰঘু ৭১} ০৮5 2৬৪ 


“তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি যখন তারা দাবী করে 
যে, আল্লাহ কোনো মানুষের কাছে কোনো কিছুই নাযিল করেননি। 
আপনি বলে দিন (হে নবী) মুসা যে গ্রন্থ নিয়ে এসেছিল তা কে 
নাযিল করেছে? যার মধ্যে ছিল মানুষের জন্য আলোক ও এবং 
হিদায়েত। যা তোমরা কাগজের পৃষ্ঠাসমূহে লিপিবদ্ধ করে কিছু অংশ 
প্রকাশ করো এবং অধিকাংশ গোপন রাখো । তার মধ্যে এমন বস্তু 
তোমরা জানতে পেরেছ যেসব তোমরা বা তোমাদের বাপ-দাদারা 
জানতো না। আপনি বলুন, তা আল্লাহই (নাযিল করেছিলেন) 
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অতঃপর ছেড়ে দিন, ওরা ওদের বাজে তর্কের খেলায় মত্ত থাকুক'। 
(সুরা আল-আন'আম ৬: আয়াত ৯১) 


অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই আয়াত ইয়াহুদীদের উদ্দেশ্যে 
নাযিল হয়েছে অর্থাৎ তোমরা যদি মুসা আলাইহিস সালামের উপর 
তাওরাত নাযিলের বিষয়টি স্বীকার করে থাকো, তাহলে মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন নাধিলকে অস্বীকার 
করো কেন? কারো মতে এ আয়াত মক্কার মুশরিকদের শানে নাযিল 
হয়েছিল, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে 
রীতির অন্তর্ভুক্ত । বর্তমান যুগে একই রীতির ও ধারণার অনুসারী বহু 
লোককে পাওয়া যাবে। 


৩৫। তাকদীরকে অস্বীকার করা 


তারা তাক্কদীরকেই কেবল অস্বীকার করতো না, বরং তাকদীরের 
দোহাই দিয়ে আল্লাহর বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতো এবং তাঁর 
শরীয়তকে তাকদীরের বিরোধী সাব্যস্ত করতো ও খোঁড়া যুক্তিসমূহ 
পেশ করতো । এটি শরীয়তের সুক্ষ্ম বিষয়সমূহের অন্যতম এবং এর 
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তাৎপর্য কেবল তারাই অনুধাবন করতে পারে যাদেরকে আল্লাহ 
বিশেষভাবে বুঝবার ক্ষমতা দান করেছেন।৯, 


জাহেলী যুগের উপরোক্ত ধারণা আল্লাহ বাতিল ঘোষণা করেন 
এমনিভাবে- 


৪ 52 ES 3 GE 30 এ ও Sh TSA জা এ 
tle ৩০15 35 ৫ 5261985০408 ৫ ও এ ৩৫ 
নি 400৮5 লি SUAS TOU 

(৮৭-১৮/ : rs 5) ৰ ৭} এ] IS 2 55 22101 


“মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা বা আমাদের 
বাপ-দাদারা মুশরিক হতাম না এবং কোনো কিছুকে হারাম করতাম 
না। তাদের পূর্ববর্তী মুশরিকগণ এ একই অজুহাতে সত্যকে 
প্রত্যাখ্যান করেছিল। অবশেষে তারা আমাদের আযাবের স্বাদ গ্রহণ 
করেছিল। আপনি বলে দিন, তোমাদের নিকট কোনো সঠিক যুক্তি 
(ইলম) আছে কি? থাকলে তা আমাদের কাছে পেশ করো । আসলে 


1£ এ বিষয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়েমের লিখিত 'শিফাউল আলীল ফিল কাদা ওয়াল 


কাদরি ওয়াল হিকমাতি ওয়াত তা'লীল' বইটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । 
9] 


তোমরা কেবল কল্পনারই অনুসরণ করে থাকো এবং আন্দাজে কথা 
বলো। আপনি বলে দিন চুড়ান্ত প্রমাণতো কেবল আল্লাহরই, তিনি 
যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের সকলকে হিদায়েত করতেন’ ৷ 
(সূরা আল-আনআম ৬: আয়াত ১৪৮-১৪৯) 


ব্যাখ্যাঃ “যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা বা আমাদের বাপ- 
দাদারা মুশরিক হতাম না এবং কোনো কিছুকে হারাম করতাম না।” 
মুশরিকরা উক্ত কথাগ্ডলোকে তাদের অপকর্মে লিপ্ত হবার যুক্তি 
হিসাবে পেশ করতো না। কেননা তারা তো এগুলোকে অপকর্ম 
ভাবতো না, বরং কুরআনের সাক্ষ্য অনুযায়ী তারা এগুলোকে পৃণ্য 
কাজ বলেই ধারণা করতো । আর তারা যে মূর্তিপূজা করতো এটাকে 
তারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উপায় মনে করত। অথচ তা 
আল্লাহর পক্ষ হতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বুঝা গেল যে, 
উপরোক্ত যুক্তি দ্বারা তারা এ কথাই প্রমাণ করতে চায় যে, তারা যা 
কিছু করছে সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত এবং তিনি এর উপর 
সন্তুষ্ট । যুতাযিলাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর ইচ্ছা তাঁর হুকুমের 
শামিল এবং এতে তার সন্তুষ্টি অবশ্যই থাকে। 
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এদের উক্ত দাবীর অসারতায় আল্লাহর পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, 
কথাগুলি সঠিক কিন্তু তার দ্বারা বাতিল অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। 
আল্লাহ তাদের মিথ্যাচারকে নিন্দা করেছেন এজন্য যে, আল্লাহর ইচ্ছা 
কার্যকর হওয়ার সঙ্গে নবুওত ও শরীয়ত মান্য করার প্রতি নবীদের 
দাওয়াত সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, এ দু'টি বস্তু তো মধ্যম পন্থা প্রকাশ 
করে দেওয়া ও দলীল পৌঁছে দেওয়ার জন্যই 


এই আক্বীদা বিশ্বাসের যে, তাদের যাবতীয় এখতিয়ার ও ক্ষমতা 
হরণ করা হয়েছে এবং তাদের আচরণে যে শির্ক প্রকাশ পাচ্ছে তা 
তাদের বাধ্যতার কারণেই। তারা একথাও ধারণা করে যে, এর দ্বারা 
আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তারা যুক্তি 
দাঁড় করাবে। 


মানুষের নিজস্ব কোনো কিছুর এখতিয়ার নেই আল্লাহ তাদের এই 
ধারণার প্রতিবাদ করেন এবং পূর্ববর্তীদের সংগে তাদের তুলনা 
করেন, যারা এ খোঁড়া যুক্তির দোহাই দিয়ে রাসূলদেরকে অবিশ্বাস 
করে এবং আল্লাহর সংগে শির্কে লিপ্ত হয় এই বিশ্বাস নিয়ে যে, তারা 


আল্লাহর ইচ্ছাতেই শির্ক করছে। এমনকি উক্ত সন্দেহের বশবর্তী 
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হয়ে তারা রাসূলদেরকে বিভিন্ন ফালতু যুক্তির মাধ্যমে চুপ করিয়ে 
দেওয়ার ধারণাও পোষণ করতো । 


অতঃপর আল্লাহ একথা পরিষ্কার করে দেন যে, প্রতিটি কাজ তাঁর 
ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। তবে তিনি ইচ্ছা প্রয়োগ করেন না। যতক্ষণ 
না তাদের থেকে কোনো কাজ সম্পাদিত হয় (অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছার 
অর্থ সম্মতি, বাধ্য করা নয়) অবশ্য যদি তিনি চাইতেন, সকলকেই 
হিদায়েত দান করতে পারতেন। 


(হে পাঠক) যদি আপনি আয়াতটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করেন তাহলে দেখবেন যে, আয়াতের প্রথমাংশে জাবারিয়াদের ১ 
এবং শেষাংশে মুতাযিলাদের ** যুক্তি খন্ডন করা হয়েছে। 


প্রথমাংশে প্রমাণ করা হয়েছে যে, বান্দার নিজস্ব ক্ষমতা ও 
এখতিয়ার রয়েছে। সে কারণে তার নাফরমানীর দায়িত্ব তাকেই 
বহন করতে হবে। 


' যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ইচ্ছা বলে কিছু নেই। বরং যা কিছু হয় কেবল 
আল্লাহ হতেই হয়। তারা নিজেদেরকে অদৃষ্টের পুতুল মনে করে। 


* অতি যুক্তিবাদী এ দল কুর'আন ও হাদীসের উর্ধে যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়। 
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শেষাংশে প্রমাণ করা হয়েছে যে বান্দার মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছার 
প্রয়োগ ঘটে এবং বান্দার সকল কাজই আল্লাহর ইচ্ছার অনুকুলেই 
হয়ে থাকে (তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই করার ক্ষমতা কারো নেই) 
এখানে মুতাধিলাদের বিরুদ্ধে আহলে সুন্নাতগণের ১" যুক্তি প্রমাণিত 
হলো। আলহামদুল্লাহ। 


অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, অবিশ্বাসীগণ নবীদের 
দাওয়াতকে রদ করতে চেয়েছিল এই যুক্তিতে যে, আল্লাহ আমাদের 
থেকে শির্ক আশা করেছিলেন বলেই আমরা মুশরিক হয়েছি। অথচ 
দাওয়াত দিচ্ছ। 


আল্লাহ তাদের এই অপধুক্তিকে ধিক্কার দিয়েছেন কয়েকটি উপায়ে। 
যেমন- (১) তোমাদের উপরোক্ত যুক্তিই যদি সত্যিকারের প্রমাণ বলে 
রয়েছে চুড়ান্ত প্রমাণ। (২) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ও 
তোমাদের বিরোধী সকলকে হিদায়েত দান করতে পারতেন। কিন্তু 


1, সুনী মুসলিমদেরকে আহলে সুন্নাত বলা হয়। যারা পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহর 
নীতি-নির্দেশকে সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয়। (অনুবাদক) 
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ইচ্ছার প্রকৃত তাৎপর্য তোমরা যা বুঝেছ, যদি তাই সঠিক হয়, 
তাহলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে তোমরা খামাখা নিষেধ 
করো কেন? ওরাতো তোমাদের ধারণাতে আল্লাহর ইচ্ছাকেই 
কার্যকর করেছে মাত্র। অতএব, তোমাদের ও মুসলিমদের মধ্যে 
কোনোরূপ শত্রুতা থাকা উচিত নয়। বরং বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি থাকা 
প্রয়োজন। কেননা তোমাদের ধারণা মতে উভয়েই আল্লাহর ইচ্ছা 
পূরণ করছে। এমনিভাবে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যেমন- 


9 GTN; ৩৫ ৪৪ ৪89১ be UE CULE TSG Gall 38 
15:91 ৫ J Has G2 Gl TS DS 5 ৩০ ৯১১ ৬ ৪০ 
(re: Jl) {ro} ৬৪১) ESE 


'মুশরিকগণ বলে থাকে যে, যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে আমরা বা 
আমাদের বাপ-দাদারা তাঁকে ছেড়ে অন্যের ইবাদত করতাম না, তাঁর 
নিষেধ ব্যতীত কোনো কিছুকে হারাম করতাম না। আসলে তাদের 
পূর্ববর্তীরা এই একই কাজ করতো। কিন্তু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া 
ব্যতীত রাসুলদের আর কিছুই করণীয় আছে কি”? (সুরা আন-নাহল, 
১৬: আয়াত ৩৫) 
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অত্র আয়াতের মর্ম পূর্বের আয়াতটির মতই ৷ অর্থাৎ তাদের যাবতীয় 
কাজ-কর্মের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিয়ে তারা নিশ্চিন্তে 
নিজেদের অন্যায় অপকর্ম চালিয়ে যেতে চায়। অথচ একথা তারা 
বুঝতে নারাজ যে, আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু সম্পন্ন হলেও বান্দার 
প্রত্যেক কাজ-কর্মের প্রতিফল হিসাবে শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা 
যেহেতু আছে, সেহেতু সব কাজেই তার আংশিক ও সীমিত 
এখতিয়ার অবশ্যই আছে। নইলে শাস্তি ও পুরস্কার বাধ্যতামূলক হয়ে 
যাবে। (যা প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত)। 


মোটকথা, কোনো বাধ্যতা বা স্বেচ্ছাচারিতা নয়, বরং প্রকৃত অর্থ 
দু'য়ের মাঝখানে । অতএব উক্ত রাজত্ব হতে যে ব্যক্তির পদস্থলন 
ঘটবে, সে ব্যক্তি জাহেলী যুগের লোকদের তরীকার অনুসারী হবে। 
আল্লাহ যা থেকে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 
আছে তাফসীরে রুহুল মাআনীসহ প্রভৃতি তাফসীরে। 


৩৬। যামানাকে গালি দেওয়া । 


জাহেলী যুগের লোকেরা যামানাকে গালি দিত। যেমন তারা বলতো- 
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‘দুনিয়ার এই জীবনই সবকিছু। এখানেই আমরা মরি, এখানেই 
বাচি। কাল বা প্রকৃতিই আমাদেরকে ধ্বংস করে। আসলে এ 
ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। তারা কেবল কল্পনা করছে 
মাত্র। (সুরা আল-জাছিয়া, ৪৫: আয়াত ২৪) 


করতো। যামানাকে দোষারোপ করে তারা ভুরি ভুরি কবিতাও রচনা 
করেছে। কিন্তু তারা মোটেই প্রকৃতিবাদী ছিল না। তারা আল্লাহর 
অস্তিত্বকে স্বীকার করতো। 


যামানাকে গালি দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত বহু হাদীস রয়েছে। 
যেমন, সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা যামানাকে গালি 
দিয়ো না। কেননা আল্লাহই যামানা (অর্থাৎ যামানার নিয়ামক)'। 
এমনিভাবে আবু দাউদ, হাকেম ও বায়হার্ীতে বিভিন্ন বর্ণনায় 
দেখতে পাওয়া যায়। 


98 


প্রভৃতির দিকে সম্পর্কিত করে, তাদের পক্ষে কুরআন-হাদীস কিংবা 
বিবেকের কোনো সমর্থন নেই। 


[৮ 17০৯1] র্‌ ® es se Gl ০ 059 ১7882 রা টি 


“আল্লাহ কতইনা পবিত্ৰ মহান, তিনি তাদের এসব কল্পিত কথার বহু 
উর্ধ্বে । (সুরা আল-ইসরা, ১৭: আয়াত ৪৩) 


এ সব প্রকৃতিবাদীরা প্রাচীনকালের হোক বা আধুনিক কালের হোক, 
কট্টর জাহিল ছাড়া এরা কিছুই নয়। এই বাতিল আক্কীদায় বিশ্বাসী 
লোকের সংখ্যা আজকের দিনে ভুরি ভুরি । আল্লাহ আমাদের সাহায্য 
করুন। 


৩৭। আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত করা 
যেমন আল্লাহ বলেন- 


(Ar: Joell 5১৯-)- ৩2১১৫ 8৮৫9 ESE SE 2 £ ৩৯০৪ 
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“তারা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ জ্ঞাত আছে। কিন্তু সেগুলিকে তারা 
অস্বীকার করে। উহাদের অধিকাংশই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী"। (সূরা 
আন-নাহল, ১৬: আয়াত ৮৩) 


এর আগে ৭৮ হতে ৮২ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ মানুষের প্রতি তাঁর 
নেয়ামতসমূহের বর্ণনা দিয়ে বলেন- 
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(AS-VA : 0০1 ১)৯০) 


‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে বের করেছেন এমন 
অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, 
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চক্ষু ও হৃদয় দান করেছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। তারা কি 
লক্ষ্য করে না পাখীকুলের দিকে, যারা আকাশে বিচরণ করে? 
আল্লাহই ওদেরকে শুন্যে ধরে রাখেন। অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন 
রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলিকে 
তোমাদের জন্য আবাসস্থল এবং পশুর চামড়া হতে তোমাদের জন্য 
তাবুর ব্যবস্থা করেছেন, যাতে ভ্রমণকালে তোমরা তা সহজে বহন 
করতে পারো। এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পারো। তিনি 
চুতস্পদ জন্তসমূহের পশম, লোম ও কেশ হতে তোমাদের কিছু 
কালের ব্যবহার্য হিসাবে গৃহ সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ 
তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা, পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং 
পরিধেয় বস্ত্রের সংস্থান করেছেন, যা তোমাদেরকে উত্তাপ হতে রক্ষা 
করে। তিনি তোমদেরকে যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য বর্মের ব্যবস্থা 
করেছেন। এইভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ 
করেন, যাতে তোমরা মুসলিম বা আত্মসমর্পনকারী হও। এরপরেও 
যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে হে নবী, পরিষ্কারভাবে বক্তব্য 
পৌঁছে দেওয়া ব্যতীত আপনার আর কিছুই করার নেই’ ৷ (সুরা আন- 
নাহল, ১৬: আয়াত ৭৮-৮২) 
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উপরোক্ত নেয়ামতসমূহকে জেনে শুনেও জাহেলরা অস্বীকার করে 
থাকে । তারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহর জন্য 
ইবাদতকে খালেছ করে না। অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে, এসব 
নেয়ামত আল্লাহ দিয়েছেন। ইবনে জারীর প্রমুখ মুজাহিদ হতে বর্ণনা 
করেন যে, তাদের অস্বীকারের ধরণ ছিল এই প্রকারের যে, “আমরা 
এসব আমাদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ 
করেছি'। কেউ কেউ বলতো “যদি অমুক না থাকতো, তাহলে আমার 
অমন বিপদ ঘটে যেতো। অথচ “যদি অমুক না থাকতো তাহলে 
আমার অমন বিপদ ঘটতো না’। কেউ বলতো “এটি তাদের দেব- 
দেবীদের সুপারিশে হয়েছে। কেউ এমনও বলতো যে, আমাদের 
মধ্যে আল্লাহর নেয়ামত হিসাবে মুহাম্মাদ আছে'। অর্থাৎ তারা 
সত্যিকারের নবী হিসাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
জানতো। কিন্তু স্বীকার করতো না। 


এখানে ইনকার বা অস্বীকার অর্থাৎ মূল অরষ্টার দিকে সম্বন্ধ না করে 
আসবাব বা কার্যকারকসমূহের দিকে সম্পর্কিত করা। তাদের 
অধিকাংশই অস্বীকারকারী, একথা কয়েকটি কারণে বলা হয়েছে। 
যেমন- তাদের মধ্যে কেউ কেউ কমবুদ্ধি হওয়ার কারণে হক চিনতে 
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পারে না। কেউ এমন আছে যারা যুক্তি প্রমাণের দিকে খেয়াল করে 
না, যদ্বারা উদ্দেশ্য হাছিল সম্ভব হয়। কেউ এমন আছে, শৈশব 
অবস্থা বা অন্য কারণে যাদের উপর শরীয়তের আদেশ-নিষেধাবলী 
জারি করার যোগ্য বিবেচিত হয় না। এজন্য সকলকে অস্বীকারকারী 
না বলে অধিকাংশকে অস্বীকারকারী বলা হয়েছে। 


সুরা ওয়াকেয়ার ৮১-৮২ আয়াতে উপরোক্ত মর্ম ব্যক্ত করা হয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


395৩3 (এ 2১০ SIL (AMY ৩9৯১ BT ৩৪০৩ এস 


(/5-/) : 2০191 ৪১১০) HAS Ys 


“তোমরা কি এইসব কথার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করবে এবং 
সৃষ্টিকেই সবকিছু ধরে নিবে ? অথচ (একথা গুলিকে) মিথ্যা মনে 
করলে? 


মুসলিম শরীফে ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. 
হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সময়ে একবার বৃষ্টি হলে তিনি ইরশাদ করলেন যে, আজ কেউ 
শুকরগুযার ও কেউ কাফির হিসাবে প্রভাতে উঠেছে। কেননা, 
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এসেছে। আবার কেউ বলেছে যে, অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি 
হয়েছে? । 


এই উপলক্ষে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। 


মোটকথা, নেয়ামতসমূহকে উহার মূল সৃষ্টিকর্তার দিকে সম্বন্ধিত না 
করাই হলো মূলতঃ আল্লাহকে অস্বীকার করা। বৃষ্টি বা নক্ষত্রের 
ব্যাপারে আরবদের ধারণা ও এ সম্পর্কে তাদের রচিত বহু কবিতা 


রয়েছে। 


৩৮। আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা 


এ বিষয়ে কুরআনে বহু জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরায়ে 
কাহাফে বলা হয়েছে- 


a2 3244 


৫] ৪। 87205 জট Ye dS batt 5 
5 ৩৩১১১ GAIA ১5) CS 5954 BSE ০ 
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2219 ৩05 €৮০) C55 DUDES DL ১0৩5 ৬৪০ SUG 
(1-0) {1} 5 55 SOVIET LE SE 


“হে নবী) আপনি বলুন যে, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত 
বরবাদ করেছে? অথচ ভাবতো যে, তারা অতি উত্তম কাজই করছে। 
এরাই হচ্ছে আল্লাহর আয়াতসমূহকে ও আল্লাহর সাক্ষাতকে 
অস্বীকারকারী। ফলে তাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়েছে । আমরা 
এদের জন্য কেয়ামতের দিনে দাঁড়িপাল্লা খাঁড়া করবো না। তাদের 
এই অস্বীকৃতির বদলা একমাত্র জাহান্নাম। কেননা তারা আমার 
আয়াতসমূহকে এবং রাসূলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রপ করেছিল’ । (সূরা 
আল-কাহাফ, ১৮: আয়াত ১০৩-১০৬) 


দলীলসমূহ দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কিছু 
লোক ছিল যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের কিছু কিছু অস্বীকার করতো 
এবং কেউ কেউ পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিত। 
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প্রিয় পাঠকের নিকট একথা নিশ্চয় গোপন নেই যে, জাহেলী যুগের 
উপরোক্ত স্বভাবের অধিকারী বরং তার চাইতেও কঠোর প্রকৃতির 
লোকের বর্তমান যুগে মোটেই অভাব নেই। 


৩৯। বাতিল বইপত্র পড়াশুনা করা এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে 
দূরে নিক্ষেপ করা 


আজেবাজে বাতিল বইপত্র ক্রয় করা এবং সেগুলোকে আল্লাহর 
আয়াতসমূহের উপর স্থান দেওয়ার জাহেলী যুগের স্বভাব সম্পর্কে 


78315557555 86571258157 ভে 
535 21830 ধা) AE THC 2109 40 SES SES 
LE SHEA Ss ৬০৪০ ০৬ G5 SEL ৬৬ Fe ৬৪৩ 
PT NE SPREE Pn 
4 ১১৮ ৮৪ ৬0 EUG 555 5S SE 
SNS ৩451 SE SEG ১৪2 35৮৬০ ৩৩ AES 


106 


1৯121 Is বটি ৩০০৯ ৯৪ % 81905 ৩ এ ৩১৩ 
058d) (oY ও ৪ | পু এ ৪ ৬০ BAT V5 


(১+ 


‘যখন কিতাবীদের নিকট তাদের কিতাবসমূহের (তাওরাত ও ইঞ্জীল) 
সত্যতা জ্ঞাপনকারী আল্লাহর (কিতাবসহ) কোনো রাসূলের আগমন 
ঘটে, তখন তাদের একদল উক্ত কিতাবকে পিছনে নিক্ষেপ করে। 
ভাবখানা এই যেন তারা ওসবের কিছুই জানে না। বরং তারা 
সোলায়মানের আমলে শয়তানরা যা কিছু আবৃত্তি করতো, তারই 
অনুসরণ করে। সোলায়মান কুফরী করেননি । শয়তানরাই কুফরী 
করেছিল ও তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। (আর তারা 
অনুসরণ করতো এ সব বস্তুর যা) হারুত ও মারুত (ফেরেশতাদ্ধয়ের 
উপর পরীক্ষামূলক ভাবে) নাযিল করা হয়েছিল। তারা কাউকে কিছু 
শিক্ষা দেওয়ার আগে বলতো যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ (এসেছি)। 
অতএব তোমরা (এসব শিখে) কাফির হয়ো না। (কিন্ত এসব 
উপেক্ষা করে) তারা এ দু'জনের কাছ থেকে এসব বিদ্যা শিখে নিত, 
যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং যে সব বিষয় শিখত যা 
দ্বারা মানুষের কোনো উপকার নয় বরং ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হয়। 
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যদিও আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে তারা কারো কোনরূপ 
ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা রাখে না। ওরা অবশ্যই জানে যে, এসব বাজে 
বিদ্যার খরিদকারীদের জন্য আখেরাতে কিছুই পাবার নেই। তা কত 
জানতো!+” (সূরা বাক্কারাহ, ২: আয়াত ১০১-১০২) 


এমনিভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- 


36৫৯ ৩৮5 815 9 গন | SES SAS ২ ৩৭5 
35512555040 ic ৬০1৬ 5958 01টি SES ৩৬০ 5০ 
bx) (vty ৩৯০৪৫ ০8 9 জি তে এডি ১ 

($৭-$/ : 5১2 


‘তাদের মধ্যে এমন কতক মূর্খ আছে, যারা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে 
একটা ভাসা ভাসা ধারণা ছাড়া কিছুই জ্ঞান রাখে না। অতএব ধ্বংস 
এসব লোকদের জন্য, যারা সামান্য অর্থ উপার্জনের (হীন স্বার্থ 


1৪ মিথ্যা হাদীস ও বাজে কেচ্ছা কাহিনী ভর্তি করে যারা তথাকথিত ধর্মীয় 
কিতাবপত্র লিখে প্রচার করেন, তারা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। 


(অনুবাদক)। 
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হাসিলের) জন্য নিজেরা কিতাব লিখে আল্লাহর কিতাব বলে চালিয়ে 
দেয়। ধ্বংস তাদের লেখনীর এবং ধ্বংস তাদের উপার্জনের"! (সূরা 
আল-বাক্কারাহ, ২: আয়াত ৭৮-৭৯) 


এই আয়াতটি ইয়াহুদী পীর-পুরোহিতদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল। 
যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীকে তাদের 
আধিপত্য টিকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক মনে করে রাসূলের 
গুণাবলী পরিবর্তন করতঃ মনগড়া কিতাবাদী লিখে আল্লাহর কিতাব 
বলে প্রচার করতো ।+৯ 


৪০। আল্লাহর পরিকল্পনাকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা 


জাহেলী যুগের লোকেরা আল্লাহর সৃষ্টি-পরিকল্পনা ও তাঁর আদেশ 
নিষেধাবলীর মধ্যে কোনো হিকমত বা দূরদর্শিতা নেই বলে মনে 
করতো । আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলেন- 


1? জানা আবশ্যক যে, পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত কোন নির্দিষ্ট সময় উপলক্ষে 


নাযিল হলেও তার হুকুম সকল যুগে সকলের জন্য প্রযোজ্য (অনুবাদক) 
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125 58155 BS INULIN EL 20881168557 


(:০০১১৯) (Vy 2৩] ৩০১০৬ ৩৮৪ 


'আসমান-যমীন ও তন্মধ্যস্থিত কোনো কিছুকেই আমি নিষ্ফল সৃষ্টি 
করি নাই। যদিও অবিশ্বাসীদের ধারণা তাই। যারা কুফরী করে 
তাদের জন্য ধ্বংস, ওরা জাহান্নামী’ । (সুরা ছাদ, ৩৮: আয়াত ২৭) 


অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


JAD ও] (v8) 5৮50 3 ABT Sls Bh তু এও ও 
(৮৭০৯০) বট ওল 
‘আমি আসমান যমীন ও তন্মধ্যস্থিত কোনো বস্তুকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি 


করি নাই। আমি যথার্থ কারণেই এগুলিকে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু ওদের 
অধিকাংশই তা জানে না’ (সুরা আদ-দুখান, ৪৪: আয়াত ৩৮-৩৯) 


এতদ্যতীত আরও বহু আয়াত রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ তা'আলা কোনো বস্তুকেই বিনা হিকমতে ও বিনা কারণে সৃষ্টি 
করেনি । অথচ জাহেলী যুগের বাতিল পন্থীদের ধারণা ছিল তাই এবং 
এ যুগে এরূপ ধারণা অনেকেই করে থাকে। 
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বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ। মুসলিমদের মধ্যে অনেকগুলি 
ফিরকা এ নিয়ে আপোষে বহু ঝগড়া করেছে। তবে সত্য পথ সেটাই 
যার উপর উম্মতের প্রথম যুগের মনীষীগণ বা সালাফে ছালেহীনগণ 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যাঁরা আল্লাহর প্রতিটি কার্যে হিকমত ও কারণে 
বিশ্বাসী ছিলেন। হাফেজ ইবনূল কাইয়্যেম রহ. তাঁর- 


ddl LSD, ১১]।) loll 0 3 dll ০৬৪৪ 


নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। সেখানে 
তিনি আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টি ও আদেশ- নিষেধের পিছনে যে হিকমত, 
কল্যাণ ও ফলাফলসমূহ নিহিত রয়েছে, বিভিন্ন অধ্যায় রচনার 
মাধ্যমে তা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।২০ 


মুসলিমদের মধ্যে এ সমস্ত মাযহাবসমূহের মতে আল্লাহর সৃষ্টি ও 
হুকুমের মধ্যে বান্দার জন্য কোনরূপ দয়া, কল্যাণ বা হিকমত নেই। 
তাদের ধারণামতে নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও আল্লাহ শাস্তি দিতে পারেন 
এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে তিনি সওয়াব দান করতে পারেন। আরও 


2১ এখানে লেখক আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীর কিছু নমুনা উল্লেখ করেছেন। কলেবর 


বৃদ্ধির ভয়ে তা বাদ দেওয়া হলো। 
11] 


বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই সব মাযহাবের নেতাদের অনেকেই 
আল্লাহকে তাঁর গুণাবলী থেকে পাক মনে করেন। 


তাদের ধারণায় আল্লাহর সত্তার সংগে কোনো গুণ সংযোগ করার 
অর্থ তাঁকে “দেহবিশিষ্ট" (তাজসীম) ও বান্দার সঙ্গে সাদৃশ (তাশবীহ) 
সাব্যস্ত করা। তারা মনে করেন যে, আল্লাহকে গুণহীন সাব্যস্ত না 
করা পর্যন্ত তাওহীদে বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। যেমন- 
তারা মনে করেন যে, আরশের উপর আল্লাহর আরোহন, আকাশের 
উপরে আরশের অবস্থান, (তাঁর কথা বলা ও বান্দার) মুসার 
আলাইহিস সালাম সাথে কথোপকথন এবং অন্যান্য গুণাবলীকে 
অস্বীকার না করা পর্যন্ত কারো তাওহীদে বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করতে 
পারে না। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. এর আলোচনার সার সংক্ষেপ 
উপরে কিছুটা বর্ণনা করা হলো। পূর্ণ আলোচনার জন্য উপরোক্ত 
কিতাব দ্রষ্টব্য । 


৪১। ফেরেশতা ও রাসূলগণকে অস্বীকার ও তাঁদের মধ্যে ঈমানের 
ক্ষেত্রে তারতম্য করা 
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আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


22৮5 Gl ০৯৪ EE ৩৪ ৯১ ৩৪ ৩ SES ৬০ জে SE; 
28524480422 ০৩ isl C22 03 si 


(AY : 5,4) 5১৯৮) - SR 295 ৬ 2১25 7455 


‘নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে 
রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। মরিয়ম পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দান 
করেছি এবং তাকে পবিত্র ‘আত্মা’ দ্বারা শক্তিশালী করেছি। তবে 
আসল কথা হলো এই যে, যখনই কোনো রাসূল তোমাদের কাছে 
এমন কিছু নিয়ে আসেন যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা 
অহংকার করেছ। ফলে অনেক নবীকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ 
ও অনেক নবীকে হত্যা করেছ’ ৷ (সুরা আল- বাকারাহ, ২: আয়াত 
৮৭) 


:৪০5115)-)- 95:28 ৩১৪৫০ DA 41৮৪ ৬০৪ C5165 


(AA 


“তারা বলতো যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত ৷ (তা বাজে কথা) বরং 


সত্য প্রত্যাখানের জন্য আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। 
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তাদের খুব অল্প সংখ্যকই ঈমান এনেছে'। (সূরা আল-বাক্কারাহ, ২: 
আয়াত ৮৮) 


সূরা আল-বাঞ্কারার ৯৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন- 
FBR IE 41 ও 46559 (2753 41459 SEIS 4165 ৩৫ ৬৪ 
(AA: ১১21 ১)১) 


“যে কেউ আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং 
জিবরীল ও মিকাইলের শত্রু সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ সত্য 
্রত্যাখ্যানকারীদের শক্র।” (সুরা আল-বাকারা : ৯৮) 


উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, ইয়াহুদী ও 
নাছারাদের কেউ কেউ মালাইকা ও রাসূলগণকে অস্বীকার করতো 
এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করতো। অর্থাৎ তাদের কারও উপরে 
ঈমান আনতো ও কাউকে অবিশ্বাস করতো। এজন্যেই 
মুসলিমদেরকে আল্লাহ এ ধরণের পার্থক্য করতে নিষেধ করেছেন। 
আল্লাহ আলা বলেন- 
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48০9 455১ ১ এন এ ৩৮201 20 ৬৪ পর 09) de ও 
21217108555 65558551965 49 ৩৫ ১০13 8৪ ২427 


(958 815)25)-21 


স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ বস্তুর (অহী) উপর রাসূল ও 
মুমিনগণ বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর 
উপর, তাঁর ফেরশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের 
উপর। (এবং তারা বলেন যে,) আমরা আল্লাহর রাসূলগণের 
কোনরূপ তারতম্য করি না। তারা বলে যে, আমরা শুনেছি এবং 
পালন করেছি। হে প্রভু! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো। কেননা 
প্রত্যাবর্তন তো কেবল তোমারই নিকটেই। (সুরা আল-বাক্কারাহ, ২: 
আয়াত ২৮৫) 


৪২। নবী ও রাসূলদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা 
আল্লাহ বলেন- 
(৮41৩৫ ৩1 ২ 41461585357 91535 3 ৬৩ এ 


98199 22 ৫205 2 এ আর EG এ 55 25 ৬০ ৬৪ 
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ii SSE Le 1110 20150423555 ২5458 


(17525401825) 44852505156 5156285 রহ 


“হে কিতাবীগণ (ইয়াহুদী ও নাছারা), তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে 
বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর সম্পর্কে সত্য ছাড়া বলো না। 
মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কলেমা ও আদেশ 
মাত্র- যা তিনি মরিয়মের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন। অতএব, 
তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করো এবং 
বলো না যে, আল্লাহ ‘তিন’ ৷ (এমন বলা হতে) বিরত হও, তোমাদের 
কল্যাণ হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ একমাত্র উপাস্য ৷ “তাঁর সন্তান হবে’ 
এসব বিষয় হতে তিনি পবিত্র । (সুরা আন-নিসা, ৪: আয়াত ১৭১) 


সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা যখন এতবড় মহাপাপ, 
তখনৃসষ্টির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা কত বড় অন্যায়। যেমন মূর্তি 
পূজা, অলী আওলিয়ার পূজা প্রভৃতি করা হয়ে থাকে। নূহ আলাইহিস 
সালামের কওম যেমন নাসর, সোআ, ইয়াগুছ প্রভৃতির এবং খুষ্টানরা 
ঈসা আলাইহিস সালামের পূজা করে থাকে। লোকেরা আল্লাহর 
উপরে এমনি ধরণের আরও বহু অসত্যারোপ করে থাকে। 
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৪৩। না জেনে ঝগড়া করা 


বিভিন্ন ধরণের বেদআত ও কুসংস্কারে লিপ্ত অজ্ঞ জনসাধারণকে 
যখন কোনো বিজ্ঞ হকপন্থী আলেম এ সকল শরীয়ত বিরোধী 
কাজকর্ম হতে বিরত থাকতে বলেন, তখন জাহেল লোকেরা জিদের 
বশবর্তী হয়ে তাদের সংগে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। এটা নিঃসন্দেহে 
জাহেলী যুগের একটি রীতি। আল্লাহ আমাদেরকে এ বদ অভ্যাস 
থেকে নিষেধ করেছেন। 


53520531583 808 ৩3১80529913 0555 7 PES এও 
358 23 He 2 ৬ ০৪ 3455 গড এ ৬ ৩) 654 সর 
:০৮-০ ৯০) A 28480 055 তে ০2০ 


(11-10 


“হে কিতাবীগণ, ইব্রাহীম (ইয়াহুদী ছিলেন, না নাছারা ছিলেন সে) 
সম্পর্কে তোমরা অযথা কেন তর্ক কর । অথচ আসল অবস্থা এই যে, 
তাওরাত ও ইঞ্জীল তাঁর পরবর্তীকালে নাযিল হয়েছিল। তোমরা কি 
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কিছুই বুঝ না? দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান আছে সে 
বিষয়ে তোমরা ঝগড়া করে থাকো। এখন যে বিষয়ে তোমাদের 
কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তোমরা কেন অহেতুক ঝগড়ায় লিপ্ত 
হচ্ছ। আল্লাহ সব জানেন, তোমরা কিছু জানো না। (সুরা আলে 
ইমরান ৩: আয়াত ৬৫-৬৬) 


ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীর রহ. ইবনে আব্বাস রা. এর বরাতে 
বর্ণনা করেন যে, নাজরানের খৃষ্টান ও ইয়াহুদী পুরোহিতগণ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জমায়েত হয়ে 
আপোষে তর্ক শুরু করলো। ইয়াহুদী পুরোহিতরা বলল যে, ইব্রাহীম 
আলাইহিস সালাম ইয়াহুদী ছিলেন। অপর পক্ষে খৃষ্টানরা বলল যে, 
ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম খৃষ্টান ছিলেন। আল্লাহ তখন উপরোক্ত 
আয়াত নাযিল করেন। 


8৪। দ্বীনের ব্যাপারে না জেনেশুনে কথা বলা 


জাহেলী যুগের আরবরা এবং ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা দ্বীনের নামে এমন বহু 
কিছু চালু করেছিল যা করবার হুকুম আল্লাহ তাদেরকে দেননি। 
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আরবদের অধিকাংশই ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল 
আলাইহিস সালামের দ্বীনের অনুসারী ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে আমর 
ইবন লুহাই (খুযা'ঈ) নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটলো । সে দ্বীনে 
ইব্রাহীমের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটালো। অনেক রকমের বেদআত 
চালু করলো এবং লোকদেরকে মূর্তি পূজায় প্ররোচিত করলো। 
এতদ্যতীত উটের কান কেটে ছেড়ে দেওয়া, আরোহনের অযোগ্য 
ঘোষণা করে ষাড় ছেড়ে দেওয়া, ভাগ্যের তীর বন্টন করা প্রভৃতি 
অন্যান্য ‘বেশরা’ কাজে তাদেরকে লিপ্ত করালো। সূরা আন'আমে এ 
বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে। 


অতঃপর জাহেলী ইয়াহুদী ও খুষ্টানরা তাদের পীর পুরোহিতগণকে 
এবং ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রভূর আসনে বসিয়েছিল। এইসব 
সাধু সন্যাসীগণ রকমারী বেদআতসমূহ চালু করেছিল। ইচ্ছামত 
হালাল-হারাম নির্ধারণ করেছিল। লোকেরা তাদের ফতওয়া গ্রহণ 
করলো এবং এ সবের অনুসরণ করতে লাগলো। যদিও দ্বীন 
সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অহীর উপর নির্ভরশীল । তা কখনোই লোকদের 
ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীর অনুসারী হতে পারে না। অতএব প্রত্যেক 
বস্তু যার উপর কিতাব ও সুন্নাতের কোনো দলীল নেই, সেটা তার 
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প্রচলন ও অনুসরণকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। ইয়াহুদীদের এই 
বদ-স্বভাবের নিন্দা করে আল্লাহ বলেন- 


095 0 PEST 9৭ 5808 ED C3 be 785 ৬ 
201 0 ৫5589 Bl As ও 9৯ 5 BAS ৬2 9৯ 5855 SES 
{VA : 1০০০ 0৯১৯০) ৩৯০০০ ৯ ০১৫৩ 


“তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা (নিজেদের লিখিত) 
(তাকে) আল্লাহর কিতাব বলে মনে করো। কিন্তু আসলে তা 
(আল্লাহর) কিতাবের অংশ নয়। তারা বলে যে, তা আল্লাহর নিকট 
হতে। অথচ তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নয়। তারা জেনে শুনে 
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে৷” (সুরা আলে ইমরান ৩: আয়াত ৭৮) 


যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাতের দলীলসমূহকে নিজেদের চাহিদা ও 
খেয়াল খুশীর পক্ষে ব্যাখ্যা দানে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি অবশ্যই 
উপরোক্ত আয়াতের মর্ম অনুযায়ী জিহবা বিকৃতকারীদের দলভুক্ত 
হবে। জ্ঞানী পাঠকদের অবশ্যই জানা আছে, যে বর্তমান যুগে রচিত 
ধর্মীয় পুস্তকাদির মধ্যে এই ধরণের অসংখ্য মাসায়েল স্থান লাভ 
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করেছে, শরীয়তের যার কোনো ভিত্তি নেই। বাতিলের ব্যাপক হামলা 
ও হকের অস্পষ্টতা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। 


৪৫। কিয়ামতকে অস্বীকার করা 


তারা পরকালকে অস্বীকার করতো এবং পরকালে আল্লাহর সঙ্গে 
দীদার, সকলের পুনজীবন লাভ ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে নবীদের 
বর্ণিত বিবরণসমূহকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। এ বিষয়ে 
আল্লাহ বলেন- 


GA 52০05 ও বটি 3৩955454154 
85 5381১ এ এপ্রঠ (typ ৩১০ ৩৮০৫ ক 5৮ ০৪ 
AS) {No} 65029201794 2 স$ 4৪০৪৩) 


)):০-১৮ 


(হে নবী) “আপনি বলুন যে, আমি কি তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের 
করেছে? অথচ ধারণা করে নিয়েছে যে, তারা খুবই নেকীর কাজ 
করেছে। এসব লোকেরা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সহিত 
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দীদারকে অস্বীকার করেছে। তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে গেছে। 
কেয়ামতে তাদের জন্য কোনো ওযন করব না।” (সুরা কাহাফ, ১৮: 
আয়াত ১০৪-১০৫) 


অন্যত্র আল্লাহ বলেন- 


55৬ ভু এ BL SMELL TSE dU 
জে 23 53 ৩০০৪ SD FD (AY ৩১০ 3 0 2 
(৭৮, 0০৭1 ১)৪) ২, ৪১১৫ 16 4 1325 


“লোকেরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, আল্লাহ কখনোই মৃত 
ব্যক্তির পুনরুথান ঘটাবেন না। হ্যাঁ, আল্লাহর ওয়াদাই যথার্থ ৷ কিন্তু 
অধিকাংশ লোক তা জানে না। যারা উক্ত বিষয়ে মতবিরোধ করে 
তাদেরকে চাক্ষুস দেখিয়ে দেয়ার জন্য এবং কাফিরগণই যে 
মিথ্যাবাদী সে কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্যই (আমি এটা ঘটাবো)। 
(সুরা আন-নাহল, ১৬: আয়াত ৩৮-৩৯) 


বর্তমানে এই ধরণের জাহেলী আক্বীদার লোকের মোটেই অভাব 
নেই। 
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৪৬। আল্লাহ বিচার দিবসের মালিক এই আয়াতকে মিথ্যা মনে করা 


তারা আল্লাহকে বিচার দিবসের মালিক হিসাবে বিশ্বাস করতো না 
বরং “মালিক ইয়াওমিদ্দীন, এই আয়াতকে তারা মিথ্যা মনে করতো। 
এটা সেই মহা বিচারের দিন, যে দিন আল্লাহ প্রতিটি বান্দাকে তার 


ভাল কাজসমূহের পুরস্কার ও মন্দ কাজসমূহের বদলা দিবেন। 
বর্তমান যুগে শুধু বিচারকেই নয়, বরং খোদ কেয়ামত দিবস ও 
জান্নাত-জাহান্নামকেই লোকে অস্বীকার করতে শুরু করেছে। 


৪৭। কেয়ামতের দিনে কোনরূপ বন্ধুত্ব ও সুপারিশ কাজে লাগবে 
না- এই আয়াতকে মিথ্যা মনে করা 


জাহেলী যুগের লোকেরা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করেছিল- 


(6০5 :৪০0। ৪১১০) - 35:06] 22 32১5611585৩ Ys এ 


‘হে বিশ্বাসীগণ। আমি তোমাদেরকে যে রুজি দিয়েছি তা থেকে 
(আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করো, সেই চুড়ান্ত দিন আসার পূর্বে যে দিন 
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আপোষে কোনরূপ বেচাকেনা, বন্ধুত্ব, সুপারিশ কিছুই থাকবে না। 
(এই সব) সত্য অস্বীকারকারীগণই প্রকৃত যালিম বা সীমা 
লংঘনকারী। (সূরা আল-বাক্কারাহ ২: আয়াত ২৫৪) 


শাফাআত বা সুপারিশ নাই’ এ কথার অর্থ, কেউ কারো জন্য 
কোনরূপ সুপারিশ করতে পারবে না, কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ 
খুশী হয়ে যাকে অনুমতি দেবেন। 


উপরোক্ত তিনটি বিশেষণের উল্লেখ করার কারণ, মানুষ সাধারণতঃ 
উক্ত তিন উপায়েই পরস্পরকে সাহায্য করে থাকে । এখানে ইশারা 
করা হয়েছে যে, কোনো প্রকারেই মানুষ মানুষের জন্য কেয়ামতের 
দিন কোনরূপ সুপারিশ বা সাহায্য করতে পারবে না। না আর্থিক 
লেনদেনের মাধ্যমে, না বন্ধুর সাহায্যের মাধ্যমে, না কোনো 
সুপারিশকারীর সুপারিশের মাধ্যমে । বরং সকল সুযোগই এ দিন বন্ধ 
থাকবে। আল্লাহ ব্যতীত সাহায্য প্রার্থনার স্থল আর কোথাও নেই। 


৪৮। শাফা‘আতের ভুল অর্থ গ্রহণ করা 


তারা সূরা যুখরুফের নিম্নোক্ত আয়াতকেও মিথ্যা ভেবেছিল- 
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35:15 BS EG 356 ৩5 NL ELEN 8১১ ৬ SES GMOS YG 


(/১৭ ৮১১৯১1৪১১৯০) 


অধিকার রাখে না। তবে হ্যাঁ, যারা মনে-প্রাণে তাওহীদের সাক্ষ্য 
দিয়েছে তোরা ব্যতীত) যদিও তারা একথা নিজেরাও জানে’ ৷ (সুরা 
আয-যুখরুফ, ৪৩: আয়াত ৮৬) 


তারা যাদেরকে ডাকে, তাদের মধ্যে আছে মালাইকা, ঈসা আলাইহিস 
সালাম, ওযায়ের আলাইহিস সালাম এবং অন্যান্য অসংখ্য কল্পিত 
ব্যক্তি যাদেরকে তারা তাদের জন্য শাফাআতকারী বলে মনে করে। 


আজকের দিনেও আমরা দেখতে পাই, মূর্তির সামনে লোকেরা 
দাড়িয়ে থাকে তাদেরকে ধিক্কার দিলে জওয়াবে বলে এদেরকে তো 
আমরা মাবুদ বা উপাস্য মানি না বরং শাফাআতকারী মনে করি। 
কবর পূজারী মুসলিম আর মূর্তি পূজারী অমুসলিম কি একই ধারণায় 
বিশ্বাসী নয়? 


৪৯। আল্লাহর অলীদেরকে হত্যা করা 
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আল্লাহর অলীদেরকে হত্যা করা এবং সমাজের ন্যায় বিচারক 
লোকদেরকে হত্যা করা জাহেলী যুগের অন্যতম বদ-স্বভাব ছিল। 
৫ EL DS ol ৩০ ৩০৪৪ bis ধরন Ti লোড এ 
3১51991১০৩5 ৬৯158 SEATS MSL Sis 

(5: ১241 5১৯০) 


“তাদের উপর লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য অর্পিত হলো, বরং তারা আল্লাহর 
ক্রোধের শিকার হলো। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহর 
আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা 
করতো। নিরন্তর অবাধ্যতা ও সীমা লংঘনের জন্যই তাদের এই 
পরিণতি বরণ করতে হলো’ (সূরা আল-বাক্কারাহ ২: আয়াত ৬১) 


এমনিভাবে আরও বহু আয়াত রয়েছে যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে 
অবিশ্বাসী, জাহেল ও সীমা লংঘনকারীদের হাতে নবী রাসূল ও 
তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী ও হক্কের দিকে আহবানকারীদেরকে 
কিভাবে কত রকমের লাঞ্কনা পোহাতে হয়েছে। 
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উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, তাদের মর্যাদাবান আলেমগণ 
মানুষকে হকের দাওয়াত দিতে গিয়ে এত বেশী দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন 
হয়েছেন যে, ইতিহাসের পাতা মসীলিপ্ত হয়ে গেছে। তবে সান্তনা এই 
যে, আধ্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁদের অনুসারী মুমিনগণ যদিও প্রথম 
অবস্থায় দুঃখ বরণ করেছেন, কিন্তু শুভ পরিণতি তাঁদের জন্যই। 
যেমন আল্লাহ বলেন- 


15518 55855 35 5904 এব 5 এ ওল জগ ৩ 


(5৭ : ১৯৯ ১১৪) - ৩৪২ GU ৬! 7০৬ 


ইতোপূর্বে তুমি বা তোমার কওমের কেউ তা জানতো না। তুমি ধৈর্য্য 
ধারণ করতে থাকো। কেননা অবশ্যই শেষ পরিণতি মুস্তাকীদের 
জন্যই । (সূরা হুদ ১১: আয়াত ৪৯)। 


ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ 
পাঠালেন তখন রোম সম্রাট রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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করলেন, তোমাদের ও তাঁর মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা কি? তারা উত্তরে 
বলল, অবস্থা পরিবর্তনশীল । হার জিত দু'পক্ষেই হয়ে থাকে। রোম 
সম্রাট হিরাক্লিয়াস) বললেন, রাসূলদের অবস্থাই এরকম ৷ তবে শেষ 
পরিণতি তাদের জন্যই। যেমন বদরের দিন আল্লাহ মুসলিমদের 
সাহায্য করলেন। কিন্তু ওহুদের দিন তাদেরকে পরীক্ষায় ফেললেন। 
এরপর ইসলাম সম্পূর্ণরূপে বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত মুসলিমরা 
কখনোই পরাজিত হয়নি । 


যদি বলা হয় যে, বনী ঈত্রাইলের নবীগণ তাঁদের কওমের হাতে 
বিবৃত করেছেন। কিংবা ধার্মিক লোকদের উপর আল্লাহ দুষ্ট 
লোকদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দান করে থাকেন। যেমন- 'বখত 
যেমন কাফির মুশরিকগণ এবং ইয়াহুদী-খুষ্টানগণ কখনও কখনও 
মুসলিমদের উপর বিজয় লাভ করে থাকে । উপরে বলা হয়েছে যে, 
নিহত নবীগণ জিহাদে শহীদ মুমিনদের মতই। যেমন আল্লাহ 
বলেন- 
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৩ Bl ০৯০ উস 019৯6 ৩ ৫ ৩১০ কও BE LS 85৬৬ 
16 ৬3:55 SE GG 157) 9280 ৩ iG VISE LG bins 
0 BE CAG ৪ ৬55 ৫৮৮ I Gg ৩9২ প্র 2৮ ও 
LL বু হলিখু। DF 5525 CAN SE il LACE iv) ৩2১৪৫ 


(EASED as Jj) ৰব Jt}: 85551 


“এমন কত নবী যুদ্ধ করেছেন, যাঁদের সংগে বহু আল্লাহওয়ালা 
ছিলেন। আল্লাহর পথে তাদের কত বিপর্যয় ঘটেছে কিন্তু তাঁরা 
হীনবল হননি, দুর্বল হননি, কিংবা নত হননি। আললাহ ধৈর্যশীল 
ব্ক্তিদেরকেই ভালবাসেন। তাদের মুখে কোনো কথা ছিল না কেবল 
মাত্র একটি দোয়া ছাড়া, প্রভু হে! আমাদের গুনাহ গুলো এবং 
বাড়াবাড়িসমূহকে তুমি ক্ষমা করো আমাদের পদ যুগল সুদৃ় রাখো 
এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর তুমি আমাদিগকে সাহায্য করো। 
অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন পুরস্কার দান 
করেন। আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন ৷” (সুরা আলে ইমরান 
৩: আয়াত ১৪৬-১৪৮) 
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আর এটাতো জানা কথা যে, মুসলিমদের মধ্যে যাদের শাহাদাত 
বরণের সৌভাগ্য হয়েছে সাধারণভাবে মৃত্যু বরণকারীদের চেয়ে তারা 
অনেক মর্যাদার অধিকারী । যেমন আল্লাহ বলেন- 


৪১১০)- 3১855 Hs EC FU A SB ও ক 3 
(19850 1 
‘যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। 


বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত'। 
(সূরা আলে ইমরান, ৩: আয়াত ১৬৯) 


মুমিনদের প্রতি অবিশ্বাসীদের আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে অন্যত্র 
আল্লাহ বলেন- 

21490174০25 ০1৬৯ এ SESS I 
(ot: 40) ১৯০০ 8551০ 260515৩৪53৩ 
(হে রাসূল) “আপনি (ওদেরকে) বলে দিন যে, তোমরা আমাদের 


জন্য শাহাদাত অথবা বিজয় দুর্টির যে কোনো একটির জন্য অপেক্ষা 
করছো। আর আমরা অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ সরাসরি নিজের 
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পক্ষ থেকে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন, নাকি আমাদের হাত দিয়ে? 
অতএব তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সংগে প্রতীক্ষায় 
রইলাম। (সুরা আত-তাওবা ৯: আয়াত ৫২) 


অতঃপর যে দ্বীনের জন্য শহীদগণ রক্ত দিলেন, সেই দ্বীন বিজয়ী 
হলো, যা মুমিনদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্য বহন করে 
আনলো । এটাই হলো আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যের প্রকৃত তাৎপর্য। 


মোটকথা, মৃত্যু যখন হবেই, তখন এমন মৃত্যুবরণ করা উচিত, যার 
দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যশালী হওয়া যায়। এমন মৃত্যু 
নিশ্চয়ই কারো কামনা করা উচিৎ নয়, যার দ্বারা না দুনিয়াতে কোনো 
স্থায়ী কল্যাণ লাভ হয়, না আখিরাতে কামিয়াবী হাছিল করা যায়। 


মুমিনদের মধ্যে যাঁরা শাহাদাত লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা ন্যায় 
কাজের নির্দেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধকে জীবনের ব্রত হিসেবে 
বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা শাহাদাতকে কামনা করেছিলেন দুনিয়া ও 
আখিরাতে সৌভাগ্য লাভের জন্য। পক্ষান্তরে কাফিরদের মধ্যে যারা 
নিহত হয়, তারা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিহত হয়। তারা এর 
দ্বারা নিজেদের বা নিজেদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো 
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কল্যাণ বা সৌভাগ্য কামনা করে না, বরং দুনিয়াতে সকলের 
অভিশাপপ্রস্ত এবং আখিরাতে নিন্দিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। 
এদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন- 


1১৫ 2425) ৫7226 2259 6920 (0) ৩৯৯ ৩৬ ৬০1৯% 
LEE ৬৩ ৩৩ {AY RAT ৩১ ৬৩০৯০ DIS (ov) SSE Us 
(t4-0: dle dlp) (0) GEL UE 5 ০৮১৭9 BCL 


‘এরা ছেড়ে গেছে দুনিয়াতে কতো না বাগ-বাগিচা, নির্বরিণী, 
কৃষিক্ষেতসমূহ, সুরম্য গৃহসমূহ এবং অসংখ্য নেয়াতম - যার মধ্যে 
তারা আনন্দে বিভোর ছিল। তাঁদের পরবর্তী লোকদের অবস্থাও 
এমন ছিল। আসমান ও জমিনের কেউ তাদের জন্য সামান্য চোখের 
পানিও ফেলেনি এবং (মৃত্যু ঘন্টা বাজার পর) তাদেরকে কোনরূপ 
ফুরসতও দেওয়া হয়নি’ । (সুরা আদ-দুখান, ৪৪: আয়াত ২৫-২৯) 


পবিত্র কুরআনেই সাক্ষ্য রয়েছে যে, বহু নবী ইতোপূর্বে নিহত 
হয়েছেন। সংগে নিহত হয়েছিলেন তাঁদের অসংখ্য আল্লাহভীরু 
অনুসারী । কিন্তু কোনরূপ দুর্বলতা ও হীনতা তাদেরকে স্পর্শ করতে 
পারেনি এবং শত্রুপক্ষের জয়লাভের কারণ হিসাবে নিজেদের 
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চেয়েছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কার 
দ্বারা বিভূষিত করেছিলেন। সাধারণ মুমিনদের ঈমানী অবস্থা যখন 
এই ছিল তখন নবীগণের অবস্থা এর চাইতে কত উচ্চ মানের ছিল, 
সহজেই তা অনুমেয়। 


কারণ ছিল মুসলিমদের অন্যায় আচরণ। যেমন ওহুদের যুদ্ধে 
ঘটেছিল। যদি তারা তাওবা করে তাহলে কাফিরদের উপর বিজয় 
লাভ করে, যেমন অন্যান্য সমস্ত যুদ্ধসমূহে ঘটেছে। এটা নবৃওতের 
নিদৰ্শন ৷ মোদ্দাকথা, আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য বিজয় লাভের মূল 
কথা হলো রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ বা 
ইত্তেবা। কেননা আল্লাহ চান তাঁর কালেমাকে বুলন্দ করতে এবং 
ওয়াসাল্লাম অনুসারীদের বিজয় দান করতে। 


বনি ইসরাইলদের উপরে বখত নছরের বিজয়ের মূল কারণ ছিল 
এটাই যে, বনী ইসরাইলগণ মুছা আলাইহিস সালাম অনুসরণ ছেড়ে 


দিয়েছিল। অতএব তার শাস্তিস্বরূপ তাদের এই পরাজয় বরণ করতে 
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হয়েছে। যদি তারা মুসা আলাইহিস সালামের অনুসরণে অটল 
থাকতো, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য পেত, যেমন- দাউদ 
ও সুলায়মান আলাইহিস সালামের সময়ে তারা পেয়েছিলেন। 


সুরা আল-ইসরা ৪-৮ আয়াতে উক্ত বিষয়ে আল্লাহ বিশদ বর্ণনা 
দিয়েছেন। মোটকথা, শত্রুপক্ষের, উপর বনী ঈত্রাইলদের বিজয় ও 
কখনো বণী ঈত্রাইলদের উপর শত্রুপক্ষের বিজয়, মূসা আলাইহিস 
সালামের নবুওতের নিদর্শন ৷ যেমন মুসলিমদের ইতিহাসে অনুরূপ 
ঘটনা শেষ নবীর নবুওতের সত্যতার নিদর্শন। বিজয়ীদের উপর 
বিজয় লাভের এই ধারা মূসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় ও 
মৃত্যুর পরে ও ঈসা আলাইহিস সালাম প্রমুখের সময়ে যেমন চালু 
ছিল, আমাদের নবীর জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পরে খুলাফায়ে 
রাশেদীনের আমলেও তেমনি চালু ছিল। 


মূলতঃ এটাই বলতে চায় যে, আমরা তোমাদের উপর জয়লাভ 
করেছি তোমাদের পাপের কারণে । নইলে তোমরা যদি তোমাদের 
দ্বীনের যথার্থ অনুসারী হতে তাহলে কখনোই আমরা জয়ী হতে 


পারতাম না। বলাবাহুল্য, জয়লাভ সত্বেও শুভ পরিণতি তাদের জন্য 
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নয়। বরং আল্লাহ যালিমকে যালিম দ্বারাই ধ্বংস করে থাকেন। 
এমনি করে একদিন সমস্ত যালিমই ধ্বংস হয়ে যাবে। উপরন্তু এই 
নিহত যালিমরা মৃত্যুর পরে কিছুই সৌভাগ্য কামনা করতে পারে না। 
কতই না করুণ এদের অবস্থা । 


অতএব ইয়াহুদী খৃষ্টানদেরদের উপর মুসলিমদের বিজয় ইতোপূর্বে 
তাদের উপর বখত নছরের বিজয়ের মত নয়। যেমন- আহলে 
কিতাবদের অনেকে বলে থাকে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা আমাদের উপর জয়লাভ করেছে 
আমাদের পাপের কারণে । আসলে আমাদের দ্বীন অত্যন্ত সঠিক ও 
নির্ভেজাল। 

ইহা মূলতঃ একটি বাজে ধারণা । কেননা বখত নছর নবুওতের দাবী 
করেনি। সে ধর্মের জন্য যুদ্ধ করেনি। সে ইয়াহুদীদেরকে মুসা 
আলাইহিস সালামের ধর্ম ত্যাগ করে তার ধর্মে আসতে বলেনি। বরং 
তার এই হামলা ছিল লুটেরা ও ডাকাতের হামলার ন্যায়। এটা 
কখনোই সেই মহানবীর জয়লাভের মত নয়, যিনি নবুওতের দাবী 
করেছেন। মানুষকে সেই দাবী মেনে নেবার আহবান জানিয়েছেন। 


তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের পথ বাতলে দিয়েছেন। 
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সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে 
সাহায্য করেছেন এবং দ্বীন বিজয় লাভ করেছে। সংগে সংগে তাঁর 
বিরোধীরা পর্যুদস্ত হয়েছে। 


মোটকথা, অবিশ্বাসীদের উপর বিশ্বাসীদের বিজয় চিরন্তন। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন- 

€৫910০ 35 5 654৫ 3 BIST le জজ ৩ 
CA) (VY ১১349 2০) এ 309 4:5৩ ওএু 3$ 4 ও 


(৫৭: 


‘যদি অবিশ্বাসীরা তোমাদের সংগে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তাহলে 
অবশ্যই তারা পিছু হটবে। অতঃপর তারা কোনো বন্ধু বা 
সাহায্যকারী কিছুই পাবে না। আল্লাহর এই নির্ধারিত নিয়ম বিগত 
দিন থেকে চলে আসছে। তুমি কখনোই এই নিয়মের ব্যতিক্রম 
দেখবে না’ (সূরা আল-ফাতাহ্‌ ৪৮: আয়াত ২২-২৩) 


সঠিক হওয়া, যা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত সম্ভব নয়। 
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যখন বিভিন্ন পাপের কারণে ঈমান ত্রুটিপূর্ণ হবে তখন তার 
প্রতিফলও তেমনি হবে৷ যেমন- উহুদের যুদ্ধে হয়েছিল। 


আবু হোরায়রা রা. হতে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ 
যালিমদেরকেই টিল দিয়ে থাকেন। তারপর যখন ধরেন আর কোনো 
মতেই রেহাই দেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


:১০৯৪১১০)-4২১$ ন05519 80 ও ৩205500804৫ 


(১৫ 


“কোন যালিম জনপদকে যখন আল্লাহ তা'আলা পাকড়াও করেন, 
তখন এমনিভাবেই পাকড়াও করে থাকেন । নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও 
অত্যন্ত কঠিন মর্মন্ত্দ'। (সূরা হুদ ১১: আয়াত ১০২) 


অতএব মিথ্যাবাদী কদাচারী যারা, তাদের ধন-দৌলত যতই বেশী 
থাকুক না কেন, তাদের সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । সমাজে বেঁচে 
থাকবে কেবল তাদের বদনাম ও নিন্দাবাদ। এরা যেমন তাড়াতাড়ি 
উঠে, তেমনি তাড়াতাড়ি এদের পতন হয়। যেমন- (মিথ্যা নবীর 
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দাবীদার) আসওয়াদ আনাসী, মুসায়লামা কাযযাব, হারেছ দামেস্কী, 
বাবক খরমী প্রমুখ । 


পক্ষান্তরে নবীগণের জীবনে বহু বিপদ-মুসীবত এসেছে শুধুমাত্র 
তাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য । কেননা আল্লাহ পরীক্ষার মাধ্যমেই 
তাঁর বান্দাদেরকে মযবুত ও খাঁটি করে দেন এবং চারা গাছের মত 
ক্রমেই তাঁর ঈমানকে বিকশিত করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


i 
০৪ ০5৫০৮ এ 18555 1 ৬৮ ভাপ 


22442 45 5325 ১৫ সবক LG 97 21152 12 
HEE ৯41০৪ ১৪০৪৮৪ SC Bibs HS TSS ৩১৪ 
46 4553 5388 253 8৮5 EES এল) GGG HANG 
5৬70195659৭ ওক 25 04 86581 LT SB 


(19: ly) BE A als He 


“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ অবিশ্বাসীদের উপর 
কঠোর, কিন্তু নিজেরা পরস্পরে সহানুভুতিশীল। তুমি তাদেরকে 
আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য (প্রায়ই) রুকু-সিজদায় রত 
দেখবে । তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন দেখতে পাবে। তাওরাতে 
তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের করা এরূপ দেয়া হয়েছে, 
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যেমন- একটি চারাগাছ, প্রথমে তার অংকুরোদগম হয়, তারপর 
ক্রমে তা শক্তি সঞ্চয় করে ও শক্ত হয় এবং এক সময় নিজ পায়ে 
দাঁড়াতে সক্ষম হয়। চাষী এতে অত্যন্ত খুশী হয় যাতে আল্লাহ তাদের 
দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন৷ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার 
ও সৎকর্মশীলদের জন্য ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন’ । 
(সুরা আল-ফাতহ, ৪৮: আয়াত ২৯) 


উপরোক্ত উদাহরণ এজন্য যে, নবীদের অনুসারী প্রথম দিকে তারাই 
হয়ে থাকে যারা সমাজের দুর্বল শ্রেণী। পরে ক্রমে তারা শক্তি সঞ্চয় 
করে থাকেন ও বিজয় লাভে ধন্য হন। 


18:52 85 25 জে 5 8 এ EEUU ৬ 2:৮৮ 
20155682212 db LMT 18555 199 2৩৬ 


(06:8৮ ৪)-) - ৯০৪ 47 ও] 


“তোমরা কি এত সহজেই জান্নাতে যাবে বলে ভেবে নিয়েছো? অথচ 
তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত কঠিন দুঃখ-কষ্ট-ক্লেশ ও ভুমিকম্প সদৃশ 
বিপদাপদসমূহের কিছুই তোমাদের কাছে আসেনি? যার ফলে রাসুল 
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ও তাঁর সংগীরা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন “কখন আল্লাহর সাহায্য 
আসবে'। জেনে রাখো, আল্লাহ সাহায্য অতীব নিকটবর্তী” । (সূরা 
আল-বাক্কারাহ ২: আয়াত ২১৪) 


উপরের বিস্তারিত আলোচনায় একথা প্রমাণিত হলো যে, হকপন্থী ও 
তাদের সাহায্যকারীদের যুলুম করা জাহেলী যুগের রীতি, যা এ 
যুগেও চলছে। 


৫০। জিবত ও তাগুতের উপর ঈমান 


‘জিবত’ প্রতিমার নাম। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ ব্যতীত সকল 
মা'বুদকেই বুঝানো হয়। ‘তাগুত’ অর্থ সকল ধরণের বাতিল। চাই 
সে মা'বুদ হোক বা অন্য কিছু। এ দু’টির উপরে ঈমান আনার অর্থ 
দু'ধরণের হতে পারে। দু’টিকেই প্রকৃত অর্থে মা'বুদ বা উপাস্য বলে 
বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর ইবাদতে তাদেরকে শরীক করা। দুই-উক্ত 
'জিবত' ও ‘তাগুত’ প্রসূত সকল প্রকারের বাতিল মতাদর্শের 
অনুসরণ করা। তবে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই অধিক সংগত । এজন্য যে, 
তারা আল্লাহর সংগে উক্ত দুই বস্তুকে শরীক করতো এবং সিজদা 
করতো। 
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প্রতিমা ও তাগুতের উপর ঈমান আনা এবং মুসলিমদের উপর 
মুশরিকদের প্রাধান্য দেওয়া জাহেলী যুগের অন্যতম রীতি ছিল। 


35589০১5009 Lt ৯ ভা SS Sl জা 15 পা 


(০৭: Ll ই 21৬ Ns, bl 


আপনি কি লক্ষ্য করেননি এসব লোকদের দিকে? যারা কিতাবের 
কিছু অংশ পেয়েছে (অর্থাৎ তাওরাত) তারা (আল্লাহকে মানার দাবী 
করা সত্তেও) জিবত ও তাগুতের প্রতি ঈমান এনেছে এবং 
কাফিরদেরকে বলছে যে, তোমরা মুমিন-মুসলিমদের চাইতে 
অধিকতর সৎপথ প্রাপ্ত । (সুরা আন-নিসা, ৪: আয়াত ৫১) 


উপরোক্ত আয়াতটির শানে নুযূলঃ ওহুদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর পূনরায় 
রাসূলুল্লাহ সা. এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য কুরাইশদের সংগে 
আঁতাত করার দুরভিসন্ধি নিয়ে হুয়াই ইবন আখতাব ও কা'আব 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি 
ভংগ করে মক্কাভিযুখে রওয়ানা হয় এবং কুরাইশ নেতা আবু 
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সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আবু সুফিয়ান তাদেরকে উষ্ণ 
লোকের বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করে। তখন মক্কাবাসীরা তাদেরকে 
প্রশ্ন করে যে, তোমরা কিতাবধারী, মুহাম্মদও কিতাব আনয়নকারী। 
অতএব তোমরা যে আমাদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করতে আসোনি, তা 
আমরা কেমন করে বুঝবো ? অতএব তোমরা যদি আমাদেরকে 
তোমদের সংগে নিয়ে যুদ্ধে বের হতে চাও, তাহলে এই দুটি 
প্রতিমার নিকট সিজদা করো এবং এদের উপর ঈমান আনো। 
কা'আব তাই-ই করলো । অতঃপর সে মক্কাবাসীকে লক্ষ্য করে বলল, 
তোমাদের মধ্যে ত্রিশজন ও আমাদের ত্রিশজন এসে কাবাঘরের 
সংগে স্ব-স্ব বুক চেপে ধরে দাঁড়াবে এবং শপথ পড়বে এই বলে যে 
এই মহিমান্বিত গৃহের মালিকের নামে শপথ করছি যে, আমরা 
প্রস্তাব মতে সবাই তাই করলো। পরিশেষে আবু সুফিয়ান কা'আবকে 
বলেন যে, আপনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর কিতাব 
(তাওরাত) পড়ে থাকেন এবং অন্যকে শিখিয়ে থাকেন । আমরা মুর্খ, 
কিছুই জানি না। আচ্ছা বলুন তো মুহাম্মাদ ও আমাদের মধ্যে কে 


সঠিক পথে বা সত্যের নিকটবর্তী পথে আছে ? কা'আব বলে- বেশ, 
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তাহলে আপনাদের ধর্মের ব্যাখ্যা দিন। আবু সুফিয়ান বললেন- 
তাদের দুধ পান করাই, মেহমানদারী করি, কয়েদীদের মুক্ত করি, 
(কাবাগৃহ) সংস্কার করি ও তাওয়াফ করি এবং সবশেষে আমরা 
পবিত্র হারামের অধিবাসী। 


পক্ষান্তরে মুহাম্মদ তার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে, আত্মীয়তা 
সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আমাদের দ্বীন হলো প্রাচীন ও মুহাম্মদের দ্বীন 
হলো নৃতন। এসব শুনে কা'আব উত্তরে বলল যে, আল্লাহর কসম! 
তোমরাই মুহাম্মদের চেয়ে অধিকতর হেদায়াতের পথে আছো। 
বলাবাহুল্য, এ পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। 


৫১। সত্যের উপরে মিথ্যার আবরণ দেওয়া 


SAS 29 (1 ৩১:২০ এড ভ। ৩৯:৯০ 0 SES ৫৯ 


(4) :০১৪115)৯) 
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“হে কিতাবধারীগণ! তোমরা সব কিছু জানা সত্বেও কেন সত্য গোপন 
করছো এবং তার উপর মিথ্যার আবরণ ছড়াচ্ছ ? (সূরা আলে 
ইমরান ৩: আয়াত ৭১) 


এখানে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদেরদের সত্য গোপন করার চারটি তাৎপর্য 
হতে পারে । যেমন- একঃ তাওরাত ও ইঞ্জিলের মূল গ্রন্থে রদবদল। 
দুইঃ তারা মুখে ইসলামকে স্বীকার করে ও মুনাফেকীকে গোপন 
করে। তিনঃ মুসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালামের 
উপর ঈমান আনে, কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
অবিশ্বাস করে এবং চারঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
রিসালাতের সত্যতাকে মনে মনে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুখে মিথ্যা 
বলে। 


৫২। সত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য সাময়িকভাবে তাকে স্বীকার করে 
নেওয়া 


নিজ মাযহাবের উপর গোড়ামী ঠিক রেখে সত্যকে প্রতিরোধ করার 
জন্য আহলে কিতাবগণ তাদের লোকদেরকে কিভাবে পরিচালিত 
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2৩ নন ও ক এ এডি ৬ম SES এড Es SG 
(vr) Mi 532 31928 35 (vey ৩৯৯ চন 


(VEE : ৩1১৮৮ 5১৯০) 


“কিতাবধারীদের একটি দল বলে যে, মুমিনদের উপর যা নাযিল 
হয়েছে অর্থাৎ কুর'আনের উপরে তোমরা দিনের বেলায় ঈমান 
প্রদর্শন করো এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান করো, হয়ত বা এতে 
মুমিনরা পুনরায় ফিরে আসবে । তবে (সাবধান) যারা তোমাদের 
দ্বীনের অনুসারী (ইয়াহুদী কিংবা খৃষ্টান) তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে 
বিশ্বাস করবেনা’ ৷ (সুরা আলে ইমরান ৩: আয়াত ৭২-৭৩) 


উক্ত আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হাসান ও সুদ্দী রহ. বলেন, 
খায়বরের ১২ জন ইয়াহুদী ধর্মনেতা এ বিষয়ে একমত হলেন যে, 
আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দিনের প্রথমাংশে মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ 
করবে ও শেষের দিকে কুফরী করবে । অতঃপর মুসলিমদের সংগে 
বলবে আমরা আমাদের এঁশী কিতাবসমূহ দেখেছি ও আমাদের 
আলিমদের সংগে আলোচনা করেছি। তাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দ্বীনকে মিথ্যা পেয়েছি। এমনিভাবে 


আমরা করতে থাকলে মুসলিমরা সন্দেহে পড়ে যাবে এবং বলবে 
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কিতাবধারীরা বেশী বিদ্বান। তারা মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম চাইতে বড় আলেম’ অতএব এইভাবে ক্রমে তারা 
ইসলাম ত্যাগ করে আমাদের ধর্মে (ইয়াহুদী-নাছারা) চলে আসবে। 


৫৩। নবীদের রবের আসন দেওয়া 
আল্লাহ বলেন- 


15১5 ০৪৩) 4580 89309 A SES এ 2 ও প্র) ৩৫ ৬ 
39 DESI SS ES 3 3030 1555 ৩৪ এ ১০১ ৩2 19৩5 
(5265 8545৫119852 4 J; va) 5৯১১৩ 4S 


(Nadie Glee 05১৯০) OD 5৯:১5 এ ১৩৯৭৪ iat 


‘কোন মানুষের জন্য ইহা শোভন নয় যে, তাকে কিতাব, হিকমত ও 
নবুওয়ত দান করার পর সে লোকদেরকে বলবে যে, তোমরা 
আল্লাহকে ছেড়ে আমার গোলাম বনে যাও। বরং সে বলবে যে, 
তোমরা সবাই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। এজন্য যে, তোমরা 
লোকদেরকে কিতাব শিক্ষা দিয়ে থাকো এবং তা অধ্যয়ন করে 


থাকো। সে তোমাদের এ নির্দেশ ও দিবে না যে, তোমরা মালাইকা 
146 


ও নবীদেরকে রব বা প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করো। সেকি 
তোমাদেরকে মুসলিম হওয়ার পরে পুনরায় কাফির হতে বলবে"? 
(সুরা আলে ইমরান, ৩: ৭৯-৮০) 


ইবনে ইসহাক স্বীয় সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নাজরানবাসী ইয়াহুদী 
ও খৃষ্টান ধর্মনেতাগণ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দরবারে হাজির হলে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। 
উত্তরে তারা বলল- ‘ হে মুহাম্মদ, তুমি কি মনে করো যে, আমরা 
থাকে? উপস্থিত একজন খৃষ্টান সর্দার এ কথার পুনরুক্তি করে 
জিজ্ঞেস করলো- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি সত্যিই 
কি তাই চাও? উত্তরে নবী করিম বলেন, ‘আমি আল্লাহর নিকট 
আশ্রয় ভিক্ষা করছি গায়রুল্লাহর ইবাদত করা হতে এবং অন্যকে এ 
কাজের হুকুম করা হতে। আল্লাহ এজন্য আমাকে পাঠাননি এবং 
এজন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দেননি” । এই সময় উপরোক্ত আয়াত 
নাযিল হয়। 
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৫৪। আল্লাহর কিতাবের শব্দসমূহকে স্থানচ্যুত করা 
ইয়াহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


HEEL CSE Bt SI ৮৮৬৪৫058585 ওক ও 


(1: ll) ০৬৮ 


ইয়াহুদীদের জন্য কতক লোক (তাওরাতের) কথাগুলিকে স্থানচ্যুত 
করে এবং বলে আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম, তুমিও শুনো, না 
শোনার মত। (সুরা আন-নিসা ৪: আয়াত ৪৬) 


অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


39 % ড ৩৬ ৫০ ১৮: PES EE 3595 595 ie ৬13 
201 0 39১59 4 5১5 ৩6 % ও Dl ২৪ bs 9৯ ৩8৯৮5 SES 
(VA: ০1০৯৮ 0৯১৯০) - ৬৯৮ ০৯০ ০১৩ 


“তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা কিতাবকে জিহবা দ্বারা 
এমনভাবে বিকৃত করে পড়ে যেন তোমরা উহাকে যথার্থই আল্লাহর 
কিতাব বলে ধারণা করো। অথচ তা মোটেই আল্লাহর কিতাবের 
অংশ নয়। তারা বলে যে, তা আল্লাহর নিকট হতে, অথচ আসলে তা 
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নয়। বরং ওরা জেনেশুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে’ ৷ (সুরা আলে 
ইমরান ৩: আয়াত ৭৮) 


ইয়াহুদীরা তাদের মূল কিতাবে কোনরূপ রদবদল করেছে, নাকি 
নিজেদের রচিত কিতাবে রদবদল করেছে এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। 
এ বিষয়ে তাফসীরে রুহুল মা'আনী এবং শায়খুল ইসলাম ইমাম 
ইবনে তাইমিয়াহ রহ. প্রণীত “আলজাওয়াবুছ ছহীহ, নামক গ্রন্থে 
বিস্তারিত আলোচনা রষেছে। 


বলাবাহুল্য, আজকাল উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও কিতাবীদের মত 
কুরআন ও হাদীসের নিজেদের মন মত তাহরীফ ও তাবীলের ব্যধি 
ঢুকে পড়েছে। আমাদের এ বিষয়ে কঠোর সাবধানতা অবলম্বন 
করতে হবে। 


৫৫ । হিদায়েতপ্রাপ্ত লোকদেরকে অভিনব উপাধিসমূহ দ্বারা অভিহিত 
করা 


জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের মাযহাব ত্যাগকারীদেরকে “ছাবেয়ী" 
বলতো। ছহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসসমূহ হতে জানা 
যায় যে, তার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লামকে “ছাবেয়ী” বলে ডাকতো । যাতে লোকেরা তাদের 
চিরাচরিত মাযহাব ছেড়ে চলে না যায়। বর্তমান যুগের মুসলিমদের 
মধ্যে আপনি এমন লোক বহু পাবেন, যাদেরকে বেদআতগন্থী 
হওয়ার কারণে লোকেরা ত্যাগ করেছে। অথচ উল্টা হক 
পন্থীদেরকেই তারা বিভিন্ন অপছন্দনীয় নামে অভিহিত করে থাকে। 
ইমাম ইবনে কুতাইবা স্বীয় “তাবীলু মুখতালাফিল হাদীস’ নামক 
যুগান্তকারী গ্রন্থে বলেন যে, “বিদআত পন্থীরা আহলে হাদীসদেরকে 
হাশবিয়া, নাবেতা, জাবরিয়া প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। অথচ এ 
সবই মিথ্যা উপাধি মাত্র । এইসব নামের পশ্চাতে আল্লাহর রাসূলের 
কোনো সমর্থনই নাই। যেমন- তিনি নিম্নোক্ত নামসমূহ দ্বারা অভিহিত 
করে তাদেরকে বিভিন্নভাবে লা'নত করেছেন। যেমন- (১) 
কাদরিয়াদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন- “তারা এই উম্মতের (মুসলিম 
মিল্লাতের) মজুসী বা অগ্নি উপাসক। যদি ওরা পীড়িত হয় তবে সেবা 
করো না, যদি মারা যায় জানাযায় শরীক হয়োনা” (২) রাফেযী 
সম্পর্কে-শেষ যামানায় রাফেষী বলে একটি দল হবে, যারা 
ইসলামকে ত্যাগ করবে এবং দূরে নিক্ষেপ করবে। তোমরা ওদেরকে 
হত্যা করো। কেননা ওরা মুশরিক। (৩) মুর্জিয়া সম্পর্কে- “আমার 


উম্মতের মধ্যে দু'টি দল হবে যারা আমার শাফায়াত পাবে না, যারা 
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সত্তর জন নবী কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছে। তারা হলো মুর্জিয়া ও 
কাদরিয়া।” (৪) খারেজীদের সম্পর্কে- “তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে 
যাবে’ ৷ যেমন তীর তার ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়’ ৷ অন্য বর্ণনায় নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদেরকে 'জাহান্নামবাসীদের 
কুত্তা’ বলেছেন। 


‘গুনিয়াতুত্বালেবীন’ নামক কিতাবে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. 
বলেন যে, 'বাতেনীরা আহলে হাদীসগণকে হাশবিয়া বলে। 


শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল্লাহিল বালেগাহ 
এর মধ্যে বলেন যে, এই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীরা আহলে হাদীস 
জামা'আতের উপর অযথা বাড়াবাড়ি করেছে। তারা উল্টা এদেরকে 
মুজাসসিমা মুশাববিহা বলেছে এবং দোষারোপ করেছে এই যে, 
‘আহলে হাদীসরা আল্লাহর গুণাগুণের ধরণ না জানা সম্পর্কিত ছদ্ম 
দাবী করছে মাত্র। তাদের আসল মতবাদ আল্লাহ আকার হওয়ার 
পক্ষে। অথচ আমার নিকট অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, 
এই সব অনুপ্রবেশকারীদের এই অযথা বাড়াবাড়ির পিছনে 
রিওয়ায়াত ও দেরায়াত (হাদীস ও প্রজ্ঞা) কোনদিক দিয়েই কোনো 
যুক্তি নেই। এরা হিদায়েতের অগ্রপথিক। আহলে হাদীসগণের 
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বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে মাত্র ” হাফেয ইবনুল কাইয়্যেম রহ. 
তাঁর ননূনিয়্যাহ্‌’ বা “আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়া’ নামক কিতাবের মধ্যে 
আলাদা অধ্যায় রচনা করে বেদআতীরা যে প্রথম কুরআন ও সুন্নাহর 
অভিহিত করেছে ২০ লাইন কবিতার মাধ্যমে সুন্দরভাবে তা ফুটিয়ে 
তুলেছেন।, 


আহলে হাদীসগণের বিরুদ্ধে ইহা একটি বিরাট অপবাদ । যদিও এই 
ধরণের অপবাদ অন্যেরা দেয় না। আজকের দিনেও হকের এ শত্রু 
যারা, তারা পূর্ববর্তী জাহিলদের তরীকা অনুসরণ করে কুর'আন ও 
সুন্নাহর অনুসারী এইসব হকপন্থী লোকদেরকে বিভিন্ন খারাপ নামে 
অভিহিত করে থাকে। 


৫৬। আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করা, এবং সত্যের উপর 
মিথ্যারোপ করা 


£ মাননীয় লেখক মূল বইতে সমস্ত কবিতা নকল করেছেন। পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির 


ভয়ে বাদ দিলাম । (অনুবাদক) 
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সত্য দ্বীনের বিরোধী যারা তাদের বৈশিষ্ট্যই হলো আল্লাহর উপর 
মিথ্যারোপ করা এবং সত্য দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। যেমন 
ইয়াহুদী-শৃষ্টানেরা দাবী করে থাকে যে, তারা যার উপরে আছে 
সেটাই মাত্র সঠিক এবং আল্লাহ তাদেরকে চিরদিন তাই-ই আঁকড়ে 
ধরে রাখতে বলেছেন; দ্বীন ইসলাম সত্য নয় এবং আল্লাহ তাদেরকে 
তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সব কিছুই তাদের 
পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুসরণ মাত্র। তারা দলীল-প্রমাণের দিকে দৃষ্টি 
দেয় না। 


এবং ভাবে যে, আল্লাহ তাদেরকে এই সব পৃণ্য কর্ম ?) করতে 
নির্দেশ দান করেছেন। পক্ষান্তরে হকপন্থীরা যে সব আমল করে 
ওসব বাতিল, অসত্য । ‘প্রত্যেকেই লায়লী প্রেমের দাবীদার। অথচ 
লায়লী তাদের কারো নয় ২২ 


১১০৯০৪37১5৫ ১০০ FR So. 
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৫৭। মু'মিনদের উপর মিথ্যারোপ করে বলা যে, এরা যমীনের বুকে 
প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। 


জাহেলী যুগের লোকেরা মুমিনদের বিরুদ্ধে পার্থিব প্রতিপত্তি লাভের 
জন্য মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করতো । যেমন ফেরাউনের কওম মুসা 
আলাইহিস সালামের নিকট লা-জওয়াব হওয়ার পরে দূর্বলের চিরন্তন 
নীতি অনুযায়ী বাপ-দাদার রীতিসমূহের প্রতি অন্ধ গোড়ামী প্রদর্শন 
করে বলে-তুমি কি আমাদের নিকট আমাদের বাপ-দাদার রীতি-নীতি 
হতে বিচ্যুত করবার জন্য এসেছ এবং এই দেশে যাতে তোমাদের 
দু'ভাইয়ের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় সেজন্য? আমরা তোমাদের উপর 
বিশ্বাসী নই'। 
১ ধু 29৫01 0৫ 5১৫০5 ও এ 65814 ০1198 
(VA: Sn D5) ৩৯১৪ এ ৬৪৩ 


“তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছো যে, 
আমাদের সরিয়ে দিবে সে পথ হতে যাতে আমরা আমাদের বাপ- 
দাদাদের পেয়েছি। আর পৃথিবীতে তোমাদের দু’ জনের আধিপত্য 
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স্থাপিত হয়ে যায়? কিন্তু আমরা তোমাদের দু’ জনকে কখনো মেনে 
নেবনা।” (সূরা ইউনূস : ৭৮) 

এখানে পার্থিব প্রতিপত্তি বলতে বাদশাহী বুঝানো হয়েছে যেমন- 
মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যাজ্জাজ বলেন, বাদশাহীকে 
প্রতিপত্তি এজন্যে বলা হয়েছে যে, তাই হলো দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা 
বড় কাম্য বস্ত। অতএব যখনই কোনো হকগন্থী ব্যক্তি মানুষকে 
হকের দাওয়াত দেয়, বাতিলপন্থী জাহেলরা অমনি তাদেরকে 
প্রতিপত্তি লোভী রাজনৈতিক স্বার্থবিরোধী বলে দোষারোপ করে। 
অথচ একবারও তারা ভেবে দেখে না, এরা কি বলতে চায় এবং তা 


কতটুকু যুক্তিনির্ভর। 


৫৮। মুমিনদের বিরুদ্ধে সমাজে ফাসাদ সৃষ্টির অভিযোগ 


যুগের একটি রীতি। যেমন- সুরা বাক্কারার ১১ ও ১২ আয়াতে 
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“যখন তাদেরকে বলা হয় পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না, তখন 
তারা বলে আমরাইতো শান্তি স্থাপনকারী । সাবধান এরাই (আসলে) 
অশান্তি সৃষ্টির হোতা । কিন্তু ওরা (নিজেদের দোষ) বুঝতে অপারগ ৷” 
(সুরা আল-বাকারা : ১১-১২) 


এমনিভাবে একই রীতি চলছে প্রতি যুগে, এ সমস্ত লোকের মধ্যে 
যাদের অন্তরে বিভিন্ন বেদআতী রেওয়াজ প্রথা ও বিভ্রান্তিসমূহ দানা 
বেঁধে আছে। 


৫৯। মুমিনদের বিরুদ্ধে ধর্ম পরিবর্তনের অভিযোগ 


জাহেলী যুগের অন্যতম রীতি ছিল যে, তারা যে নীতির উপরে 
চলতো, সেটাকেই এক মাত্র হক মনে করতো । এর বাইরে সব 
কিছুকে গুমরাহী ভাবতো। কেউ তাদের ভুল ধরিয়ে হক পথের 
সন্ধান দিলে উল্টা তাকেই দ্বীন পরিবর্তনকারী ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী 


বলে আখ্যায়িত করতো । যেমন আল্লাহ উদ্ধৃতি করে বলেন- 
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৮4৮24 5 


(4553508)১০)-522) 8৭18 548 


“আমি আশংকা করছি যে, এই ব্যক্তি তোমাদের ধর্মকে পাল্টে দেবে 
এবং দেশে ফ্যাসাদ ব্যপ্ত করে দেবে।' (সুরা আল-গাফের, ৪০: 
আয়াত ২৬) 


প্রতি যুগেই হকপন্থীদের বিরুদ্ধে বাতিল পন্থীদের এমনি আচরণ চলে 
আসছে। 


৬০। হক পন্থীদের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট কুপরামর্শ 


যখন বাতিলপন্থীরা যুক্তিতে হেরে যায় তখন তারা অস্ত্রের আশ্রয় নেয় 
এবং দেশের সরকারকে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। হকপন্থীদের 
বিরুদ্ধে সরকার বিরোধী চক্রান্তের মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে দেয়। 
আরও বলে, এরা দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে হেয় করছে এবং 
জনসাধারণকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। 
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(itv 91০০৩] ৪১৯০) -০৪১৭। 1১458 259 ৬৯১১ 


‘আপনি কি মুসা ও তার কওমকে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য 
সুযোগ দিবেন”? (সূরা আল-আরাফ, ৭: আয়াত ১২৭) 


এ নিয়ম সব যুগেই ছিল, আজও আছে। 


৬১। সত্য বিচ্যুতির ফলে দলে দলে বিভক্তি 


প্রকৃত সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে জাহেলী যুগের 
লোকেরা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে অসংখ্য ফিরকায় বিভক্ত হয়ে 
গিয়েছিল। তাদের এই অবস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা 
বলেন- 


(0:55) EL ১9146 HET HK 4 


‘আসল কথা হলো, তারা তাদের নিকট আগত সত্যকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করেছে। ফলে তারা এমন দ্বিধা দ্বন্দের মধ্যে পড়ে আছে 
(সূরা কাফ, ৫০: আয়াত ৫) 
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এই দ্বিধা-সংকোচ কয়েক ধরণের ছিল। যেমন- 
(ক) কোনো মানুষের নবী হওয়াকে কেউ কেউ অসম্ভব ভাবতো। 


(খ) নবুওত কেবল বিরাট প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যক্তিদেরকে দেওয়া 
যেতে পারে। যেমন তারা প্রকাশ্যে বলেছিল- 


bs 95801৩৯০০০0 JPY 
‘দুইটি বড় জনপদের কোনো মহান ব্যক্তির নিকট কেন এই কুরআন 
নাযিল হলো না? 
(গ) কারো ধারণা ছিল- নবুওত আসলে একটা যাদু মাত্র । 


(ঘ) কারো ধারণা ছিল, এটি কোনো মন্ত্রতন্ত্র হবে। 


সূরা যারিয়াতের ১১ আয়াতে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের লক্ষ্য করে বলেন- 
নিশ্চয়ই তোমরা নানা কথার বেড়াজালে আটকা পড়ে আছো । যেমন- 
(ক) তোমরা একদিকে বলছো আসমান-যমীন সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি 
করেছেন। অন্যদিকে প্রতিমা পূজা করছো । (খ) রাসূল সম্পর্কে 
তোমরা একবার বলছ পাগল, একবার বলছ জাদুকর । অথচ 
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বুদ্ধিমান লোক ছাড়া জাদুকর হতে পারে না। (গ) কেয়ামত সম্পর্কে 
তোমরা বলছ হাশর-নশর কিছুই নেই, পুণরুথান মিথ্যা। ওদিকে 
নিকট শাফাআত করবে। এমনি আরো যুক্তি অপযুক্তির জালে আবদ্ধ 
হয়ে তোমরা পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছ। অথচ সত্য দ্বীন তোমাদের বার 
বার আহবান জানাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করছ না। 


পৌত্তলিক মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা শেষে সুরা আল-আনআমের 

১৫৯ আয়াতে আল্লাহ কিতাবধারী ইয়াহুদী-ৃষ্টানদেরদের অবস্থা 

সম্পর্কে বলেন- 

2 এন 157 0৫ গছ 9145 এ এ1% 1518 ৬ এ 
(৩৭:০৩ ৪১১০) 39155215612 ESS 


‘যারা দ্বীনের মধ্যে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত 
হয়েছে, আপনি তাদের কোনো ব্যাপারেই নয়। তাদের বিষয়টি 
সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ারে। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে 
অবহিত করবেন । 
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আবু দাউদ ও তিরমিযিতে আবু হুরায়রা রা. প্রমূখ রেওয়ায়েত 
করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন যে, ইয়াহুদীরা ৭১ উপদলে ও নাছারাগণ ৭২ উপদলে বিভক্ত 
হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া বাকী সবাই জাহান্নামে 
যাবে। 


বলা বাহুল্য ইসলাম আসার পরে বর্তমান যুগের সকল ইয়াহুদী- 
ৃষ্টানরাই জাহান্নামী দলের অন্তর্ভুক্ত । কারণ, সত্য দ্বীন ইসলামের 
আবির্ভাবের পরে আগেকার সকল দ্বীন আল্লাহ বাতিল ঘোষণা 
করেছেন। 


তিরমিযী, ইবনে জরীর, তাবারানী প্রমুখ বর্ণিত আবু হোরায়রা রা. 
কর্তৃক বর্ণনা আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইসলামের মধ্যে ফিরকা 
সৃষ্টিকারী তারাই, যারা আমার উম্মাতের মধ্যে বেদআতী ও প্রবৃত্তি 
পূজারী হবে। 


মোটকথা, বিভক্তির মূল প্রেরণা আসে জাহেলিয়াত থেকে । নইলে 
সত্য দ্বীন চাই তা বিগত দিনের মুসা বা ঈসার আলাইহিস সালাম 
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শরীয়ত হোক, চাই শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের শরীয়ত হোক, উহাতে কোনই ইখতেলাফ বা স্ব- 
বিরোধিতা নেই । যেমন আল্লাহ বলেন- 


23915 জয় ১৪। এ! lily ৩585 (সন ও ৫5 2 
৩9) ০৬০০ ওর) এ] এ ১০ Ss 6৯58৫ Sh) 


(cov: ১১241 ৪)৯) - 993৬ 


অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। পক্ষান্তরে যারা 
সত্য প্রথ্যাখ্যানকারী তাদের অভিভাবক হলো শয়তান। তারা 
তাদেরকে আলো হতে অন্ধাকারসমূহের দিকে নিয়ে যায়। ওরা 
দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে’ (সুরা আল-বাক্কারাহ, 
২: আয়াত ২৫৭) 


অত্র আয়াতে আল্লাহ ‘নূর’ (আলো) এক বচন ও 'যুলুমাত' 
(অন্ধকারসমূহ) কে বহুবচন ব্যবহার করেছেন। কারণ নূর বা হক 
চিরদিনই অখন্ড অবিভাজ্য, তা কখনোই বিভক্ত হতে পারে না। 
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পক্ষান্তরে যার উৎস অসংখ্য, তা সব সময়ই বিভক্ত হয়ে থাকে। 
কারণ নানা মুনির নানা মত থাকবেই। 


অতএব আকীদা ও বিশ্বাসে অনৈক্য জাহেলী যুগের রীতি এবং সত্য 
বিশ্বাসে এক্য এটাই ইত্তেবায়ে রাসূলের নীতি। আমাদেরকে সকল 
অনৈক্য ভুলে সেই নীতিতেই অটল থাকতে হবে। 


৬২। নিজেদের লালিত মতবাদকেই হক মনে করে তার উপর 


এটা ছিল জাহেলী যুগে ইয়াহুদীদের স্বভাব, যেমন আল্লাহ বলেন- 
(0512 55530 EE 45013828195 2 45151201 
৩১৪৯৫ ৩] ৩5 DUB 354850508৮5 ৬০০০ ৬19 
(AN: 8১8০1 8)9) - 
আল্লাহর নাযিলকৃত পাক কুরআনের উপর ইয়াহুদীদেরকে ঈমান 
আনতে বলা হলে তারা বলে ছিল যে, আমরা কেবলমাত্র বিশ্বাস 


করবো এ বস্তুর উপর যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ 
তাওরাত) এবং তা ব্যতীত সব কিছুকে তারা প্রত্যাখ্যান করবে। 
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অথচ কুরআনই প্রকৃত হক কিতাব যা তাদের (তাওরাত-ইঞ্জিল) 
সত্যতা প্রতিপন্ন করে থাকে । (হে নবী) আপনি বলুন যে, “তোমরা 
যদি সত্যিকারের ঈমানদার হও, তাহলে কেন ইতোপূর্বে নবীদেরকে 
হত্যা করেছিলেন”? (সুরা আল-বাক্কারাহ, ২: আয়াত ৯১) 


৬৩। ইবাদতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা 


যেমন তারা আশুরা প্রভৃতি দিনে নিজেদের পক্ষ থেকে ইবাদত 
বানিয়ে নিত। 


৬৪। ইবাদতে কমতি করা 


যেমন- কুরাইশ বংশের লোকেরা হজ্জের সময় অন্যান্যদের ন্যায় 


আরাফাতের ময়দানে অবস্থান (উকুফ) না করে মুযদালিফায় অবস্থান 
করতো এবং নিজেদেরকে “হুমুস' বা কঠিন ধার্মিক বলে দাবী 
করতো । (বুখারী, মুসলিম আয়েশা রা. হতে) 


আল্লাহ তাদের এই ইচ্ছাকৃতভাবে ইবাদতের কমতি বা ত্রুটির 


164 


রী 
28 


5g). ৫০৯০ 2১১5 281 ও] DUELS SEN PEELS Sa pil 2S 


(৭৭: ১১৪। 


‘অতএব তোমরা প্রত্যাবর্তন করো সেখান হতে যেখান হতে অন্যান্য 
লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে থাকে । আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করো। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (সুরা আল-বাক্কারাহ ২: 
আয়াত ১৯৯) 


৬৫। ইবাদতের উদ্দেশ্যে রুচিকর খাদ্য ও সৌন্দর্য ত্যাগ করা 


ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, বেদুঈনদের বহু 
লোক এমনকি মেয়েরাও গাধার মুখের মাছি খেদানোর পট্টির মত 
ছোট একটা পর্দা নিম্নাংগে ঝুলিয়ে নগ্নাবস্থায় কবিতা আওড়িয়ে পবিত্র 
কাবা তাওয়াফ করতো । কালবী বলেন, হজ্জের মৌসুমে জাহেলী 
যুগের লোকেরা জান বাঁচানোর মত সামান্য খেত এবং তারা হজ্জের 
সময় চর্বি খেত না। মুসলিমরা বললেন যে, হজ্জের সম্মান রক্ষায় 
আমরাই অধিক হকদার। অতএব, আমরাও অনুরূপ করতে চাই 
(অর্থাৎ ভাল খাদ্যদ্রব্য ও পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করতে চাই। 
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(আল্লাহ পাক) উপরোক্ত ২ বিষয়গুলির দিকে ইংগিত দিয়ে তখন 
নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন। 


LNB ASN SA ES ০৮০5৬ LE LED LL ও 
3991০৩519৯৩ DME EEF BF ny ৩৪০ 
এ 6263৩042980 09 LOE CHM LNB LAT A 2 


৫5 


(rev): SLND) (rey ৩১4৬ 2১2) 


‘হে আদম সন্তানেরা তোমরা সেজদার স্থানসমূহে (আসার সময়) 
সুন্দর পোষাকসমূহ পরিধান করো। তোমরা খাও, পান করো, কিন্তু 
অপচয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। 
(হে নবী!) আপনি বলুন, আল্লাহর দেওয়া সৌন্দর্যসমূহ যা তিনি 
বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং রুচিকর (বা পুষ্টিকর) খাদ্যসমূহ 
কে তোমাদের জন্য হারাম করেছে? আপনি বলে দিন যে, এ 
সবকিছুই পার্থিব জীবনে মুমিনদের উপভোগের জন্য, বিশেষ করে 


2 নগ্ন মেয়েরা তাওয়াফের সময় নিম্নোক্ত কবিতা আওড়াতো- 
4০1১৩ alas bp 4 9 ০০০ ০৪ টা 
আজরেক দিনে উহার কিছু অংশ বা সম্পূর্ণটাই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। যাই 


প্রকাশ হোক না কেন আমি উহাকে হালাল করবো না। 
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কিয়ামতের দিনে। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এইভাবে আমি 
আয়াতসমূহকে ব্যাখ্যা করে থাকি'। (সুরা আল-আ'রাফ, ৭: আয়াত 
৩১-৩২) 


৬৬। মুখে শিস দেওয়া ও হাতে তালি দেওয়ার মাধ্যমে ইবাদত করা 


জাহেলী যুগের লোকেরা পবিত্র কা'বা ঘরে এসে মুখে শিস দিতো ও 
দু'হাতে তালি বাজাতো। আর একেই তারা “সালাত' বা নামাজ বলে 
অভিহিত করতো। কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন তারা 
শিস দেওয়া ও তালি দেওয়া শুরু করতো, যাতে ছালাতে (নামাজে) 
একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নারী ও পুরুষ 
একত্রিত হয়ে হাত ধরাধরি করে উলঙ্গ অবস্থায় কা'বাঘর তাওয়াফ 
করতো এবং শিস দিতো ও তালি বাজাতো। ইবাদতের নামে ও 
ছালাতের নামে জাহেলী যুগের লোকদের এই অশিষ্ট আচরণের বর্ণনা 
দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন- 


ES Cp DSN ভি 82 J জর এড 8৯০ ৪6 ৩ 
(54085281520 G52 
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'বায়তুল্লাহ শরীফের নিকট শিস দেওয়া ও তালি বাজানোই তাদের 
সালাত (নামাজ) ছিল। অতএব আজকের দিনে তোমাদের সেই 
কুফরী কর্মের স্বাদ গ্রহণ করো ।' (সুরা আন-আনফাল, ৮: আয়াত 


৩৫) 


আজকের এ যুগেও কোনো কোন জাহেল মুসলিম মসজিদে যিকির 
করার নামে শিস দিয়ে থাকে ও তালি বাজিয়ে থাকে । এ সবই যে 
জাহেলী যুগের তরিকা, তাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাবতীয় 
বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শরীয়তে শয়তানের আওয়াজ হিসাবে গণ্য করা 
হয়েছে ইহাই সর্বজন বিদিত । 


৬৭। আক্বীদা বিশ্বাসে মুনাফেকী 


জাহেলী যুগের অনেকে যখন মুসলিমদের নিকট আসতো তখন মুখে 
ঈমানের দাবী করতো। কিন্তু যখন সেখান থেকে বেরিয়ে যেতো, 


£ এখানে শ্রদ্ধেয় লেখক একটি কবিতা নকল করেছেন। এতদ্যতীত উপরোক্ত 
বক্তব্যের সমর্থনে সূরা আল-ইসরার ৬৪ আয়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। যদিও তা 


সংগতিপূর্ণ নয়। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বাদ দেওয়া হলো। 
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তখন যে অবিশ্বাস বা কুফরী নিয়ে সে প্রবেশ করেছিল, সেটা সংগে 
নিয়েই সে নিষ্জান্ত হতো। 


৬৮। ভ্ষ্টতার দিকে আহবান 


জাহেলী যুগের লোকেরা মানুষকে অজ্ঞতার কারণে ভ্রষ্টতার দিকে 
আহবান করতো। 


৬৯। জেনেশুনে কুফরীর দিকে আহবান 


জাহেলী যুগের লোকেরা সবকিছু জেনেশুনেও মানুষকে কুফরীর 
দিকে আহবান করতো। 


৭০। বড় ধরণের মকরবাজি 


যেমন নূহ আলাইহিস সালামের কওম তাদের নবীর সংগে 
করেছিল। তারা নূহ আলাইহিস সালামের দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে 
বিভিন্ন হিলা বা টালবাহানার আশ্রয় নিয়েছিল লোকদেরকে দ্বীন 
কবুলের সাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল । তাদেরকে বরং প্ররোচিত 
করেছিল নবীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 
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61951098055 3 এয ১5 318৬5 (0 GE Bes 


(৮ 20৯৯৯১) (YP 1 ০ এ (orp 23 5 SAY; 


“তারা বড় বড় ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়েছিল। তারা লোকদের 
ইয়াগুছ, ইয়াউক, নাসর প্রভৃতি দেব-দেবীকে ছেড়ো না। এইভাবে 
তারা বহু লোককে বিভ্রান্ত করে’ (সূরা নূহ, ৭১: আয়াত ২২-২৪) 


এইসব মকরবাজদের উত্তরসূরী স্বেচ্ছাচারী দুনিয়া পূজারীগণ 
পরবর্তীকালে যুগে যুগে নবীদের বিরুদ্ধে ও হকের পথে দাওয়াত 
দানকারীদের বিরুদ্ধে অনুরূপ ধোঁকাবাজিই করে গিয়েছে। এ সব 
দাজ্জালদের কূটনীতি ও মকরবাজি হতে আল্লাহর নিকট পাহান 
চাই ।২৫ 


৭১। আলেমদের অবস্থা 


25 


০ ৩৯৪৩ ৬৩৩৯ ct 2 E+ Sy. 
আমি তাদেরকে পরখ করে দেখলাম যে, সবাই খবীছ। অতএব আমি মহান প্রভুর 


শরণাপন্ন হলাম। (অনুবাদক)। 
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জাহেলী যুগের নেতারা হয় বদকার আলেম হতো, নতুবা মূর্খ আবেদ 
হতো । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


13585454016 SALI BA SE 5৪974০11৮58 ৬৩৯০ 
11 5৯:53 98555 (VOY 9৯8 95 ৩৯৩৩, 
(4৮75০ :5841 5১১) (VAY 5582 3) ৬ ৬5 টেন 


“তোমরা কি এটাই আকাংখা করছো যে, ওরা সবাই ঈমান আনবে । 
অথচ বাস্তব অবস্থা হলো এই যে, ওদের মধ্যে এক দল আছে যারা 
আল্লাহর কালাম শ্রবণ করে, অতঃপর তা হৃদয়ঙ্গম করার পর 
জেনেবুঝে তার পরিবর্তন সাধন করে । ...তাদের মধ্যে আর একটা 
দল আছে যারা মূর্খ। যারা মিথ্যা আশা ব্যতীত আল্লাহর কিতাব 
সম্পর্কে কিছুই জানে না। বরং তারা কল্পনা করতেই অভ্যস্ত ৷ (সুরা 
আল-বাকারাহ, ২: আয়াত ৭৫-৭৮) 


উপরোক্ত আয়াতে ইয়াহুদী সমাজের দুটি সম্প্রদায়ের চরিত্র ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে। প্রথমোক্ত দলটি হলো ইয়াহুদী আলেমদের । যাদের 
সাধারণ চরিত্র ছিল এই যে, তারা তাওরাতের আয়াতসমূহ পাঠ 
করতো বা শুনতো। তারপর নিজেদের স্বার্থে ইচ্ছামত অপব্যাখ্যা 
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করতো। এমনকি তারা নিজেদের তৈরী অনেক কথাও তাওরাতে 
ঢুকিয়ে দিতো। যেমন তাওরাতে শেষ নবীর দৈহিক গঠন সম্পর্কে 
বর্ণনা আছে যে, তিনি মধ্যম আকৃতির গৌরবর্ণ হবেন, ইয়াহুদী 
'দীর্ঘাঙ্গ মেটে রঙের" । এমনিভাবে তারা বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর 
তাদের চেহারায় ‘কালো রং’ দেওয়র বিধান জারি করলো। বুখারীতে 
এসবের বর্ণনা আছে। 


দ্বিতীয় দলটি হলো এ সকল মূর্খ মুকাল্লিদ, যারা উপরোক্ত 
আলেমদের অনুসরণ করতো । যাদের নিজেদের কোনো বিচারশক্তি 
ছিল না। 


জাহেলী যুগের উক্ত রীতি আজকের মুসলিম সমাজে ব্যাপক হারে 
বিস্তার লাভ করেছে। আজকের আলেমগণ বদ-স্বভাব এবং অলী- 
দরবেশগণ প্রবৃত্তি পরায়ণতায় সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। আর তারা 
আল্লাহ সম্পর্কে এমন এমন কথা বলেন যার কোনো ভিত্তি নেই। 
শরীয়তের এমন এমন ব্যাখ্যা দেন যে, সম্পর্কে খোদ ইসলামই 


লজ্জাবোধ করে। সবকিছুর ফয়সালা আল্লাহর হাতে। 
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৭২। নিজেদেরকেই কেবল আল্লাহর অলী ধারণা করা 


যে, মুহাম্মাদের আনুগত্য ও বিরোধিতার বিষয়ে তোমরা যেটা করবে 
আমরা সেটাই করবো। জওয়াবে খায়বরের ইয়াহুদীরা লিখলোঃ 
আমরা আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীমের সন্তান। আমাদেরই মধ্যে আল্লাহর 
পুত্র ওযায়ের ও অন্যান্য নবীদের আগমন ঘটেছে। অতএব 
আরবদের মধ্য হতে কখনই নবী আসতে পারে না। নবী হওয়ার 
ব্যাপারে মুহাম্মাদের চাইতে আমরাই অধিক হকদার। সুতরাং তার 
প্রতি আনুগত্যের কোনো প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ তা'আলা তখন 


BES ০০৫ 99 ৬৪ & ১৩১ 2 SSG ওক জী ০৬ 
282201785৬5 2 তিক খু (1) ৩৩১৩ হে 2 

(v1: 0d 554) SV) ৩০৪ 
“(হে নবী) আপনি বলে দিন যে, হে ইয়াহুদীগণ যদি দুনিয়ার সমস্ত 


লোকদের মধ্যে কেবলমাত্র নিজেদেরকেই তোমরা আল্লাহর অলী বা 
প্রিয় বান্দা হিসাবে ধারণা করে থাকো এবং এই দাবী যদি তোমরা 
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যথার্থভাবেই করে থাকো তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো। 
(নিজেদের অবাধ্যতার কারণে) তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। 
আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন'। (সূরা 
আল-জুমু'আ, ৬২: আয়াত ৬-৭) 


ইয়াহুদীদের দাবীর অসারতা প্রমাণের জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ চ্যালেঞ্জ করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছিল। কেননা ইয়াহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান ও প্রিয় 
বান্দা বলে দাবী করতো। উপরন্তু বলতো যে, তারাই কেবল 
জান্নাতের অধিকারী হবে, আর কেউ নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করে বলেন- 


GB Al Bs LS 90195 SE ৬৪ ৯ EL 0543 ৩018 

(১1): 8১:11 5১৯০) 9১৮০ ৩ ৬! ৮০9৬৮ 
“তারা দাবী করতো যে, ইয়াহুদী বা খুষ্টানরা ব্যতীত কেউই কখনো 
জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না। এটা তাদের আশা মাত্র। আপনি 


বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের দাবীর সমর্থনে দলীল পেশ করো, 
যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো’ । (সুরা আল-বাক্কারাহ ৩: আয়াত ১১১)। 
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বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইয়াহুদীদেরকে উপরোক্ত মৃত্যু কামনার আহবান পেশ করার সময় 
বলেছিলেন যে, তোমদের কেউই মৃত্যু কামনার কথা মুখে প্রকাশ 
করতে গেলেই তার থুথু শুকিয়ে যাবে। বস্ততপক্ষে তাদের কেউই 
মৃত্যু কামনার কথা বলেনি। কেননা, তারা আসলে শেষ নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের বাস্তবতায় বিশ্বাসী ছিল। 
তারা একথাও জানতো যে, তারা মৃত্যু কামনার কথা প্রকাশ করার 
সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করবে এবং জাহান্নামের খোরাক হবে । এটি 
ছিল শেষ নবীর অন্যতম মো'জেযা। এ কারণেই ইয়াহুদীরা আল- 
কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। 


ইয়াহুদীদের ন্যায় ইসলামী ফেরকাগুলির মধ্যেও আজকাল অনুরূপ 
ধারণার প্রসার লাভ ঘটে। তারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে আল্লাহর 
অলী বলে দাবী করছে। অথচ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দ্ধযর্থহীনভাবে ‘নাজী’ ফিরকা বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল হিসাবে 
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কেবল তাদের কথাই বলে গেছেন, যারা নবী ও তার সাহাবীদের 
তরীকার উপরে কায়েম থাকবে’ । ২৬ 


৭৩। শরীয়ত ত্যাগ করে আল্লাহর মহব্বতের দাবী করা 
জাহেলী যুগের এই রীতির বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন- 


299 2459১ LS ১৯ DUEL ৪9৬ BSE ES ৬ এ$ 
(28৮51 5১০) - ৯ 


(হে নবী) আপনি বলে দিন যে, যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর 
মহববতের দাবীদার হয়ে থাকো, তাহলে আমার অনুসরণ করো । তা 
হলেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ 
মার্জনা করবেন। আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল ও কৃপানিধাণ'। (সুরা আলে 
ইমরান ৩: আয়াত ৩১) 


£€ লেখক আলোচনার শুরুতেই আয়াত পেশ করেছেন এবং মাঝখানে যেয়ে শানে 
নুযুল উল্লেখ করেছেন। পাঠকের সহজবোধ্য হওয়ার জন্য শানে নুযুল আগে 


দিলাম। 
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শানে নুযুলঃ হাসান রহ. ও ইবনে জুরায়েজ রহ. বলেন যে, রাসূলের 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় একদল লোক আল্লাহর 
মহববতের দাবীর কথা নবীর দরবারে পেশ করলে উপরোক্ত আয়াত 
নাযিল হয়। 


ইবনে আব্বাস রা. হতে যোহাক বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদুল হারামে দাড়িয়েছিলেন। 
এমতাবস্থায় কুরাইশগণ তাদের প্রতিমাগুলো সাজিয়ে রাখছিল। তারা 
প্রতিমার দেহে উট পাখীর ডিমের খোসা এবং কানে দুলসমূহ ঝুলিয়ে 
রাখছিল। অতঃপর তাকে সিজদা করছিল । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখন তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন- হে কুরায়েশরা, 
তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের 
ছিলেন। তারা তখন উত্তরে বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা আল্লাহর 
মহব্বতেই এদের পূজা করি, যাতে এরা আমাদেরকে আল্লাহর 
সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়। এর পরে এই আয়াত নাযিল হয়। 


আবু ছালেহ বর্ণনা করেন যে, যখন ইয়াহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর 


সন্তান ও প্রিয় পাত্র বলে দাবী করে, তখন এই আয়াত নাযিল হয়, 
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কিন্তু ইয়াহুদীদের সম্মুখে উক্ত আয়াত পেশ করা হলে তারা তা 
অস্বীকার করে। 


মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রা. বর্ণনা করেন যে, নাজরানের খৃষ্টানদের 
সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। যখন তারা দাবী করে যে, আমরা 
মহববতের খাতিরে । তাদের দাবীর প্রতিবাদে আল্লাহ উপরোক্ত 
আয়াত নাযিল করেন। 


মোটকথা, পাপ-পৃণ্যের জগাখিচুড়ি দিয়ে কেউ আল্লাহর মহব্বতের 
দাবী করতে পারে না। কবি কত সুন্দরই না বলেছেন- 


03১৩ ০০৬৪] ও ৮৯৭ ৩৯৮ এ ১৮০ Sl এটা ৬০০ 
৩৮০ 4 oh Al ৩৮ ৮৯ ৬১৬০ এ ৩৪ }| 


‘তুমি আল্লাহর অবাধ্য আচরণ করবে, অথচ মুখে তার প্রতি মহব্বত 
প্রকাশ করবে। আমার জীবনের কসম এটি একটি অভিনব যুক্তি । 


‘যদি তোমার ভালবাসা খাঁটি হয়, তাহলে অবশ্যই তুমি তার আনুগত্য 
করবে। নিশ্চয়ই প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের প্রতি অনুগত থাকে। 
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৭৪। আল্লাহর উপর কাল্পনিক মিথ্যা আশা 


ইয়াহুদীরা অনুরূপ আশা পোষণ করতো। এদের একটি ঘটনা 


১৬:৯৭] BPS এ] ৩১০ SES ০৭155 PML 
১৩31) ৮৪ 9119 cel US opm ০৯১ ০৮৩ ৬১০১ এ 0 


(€5-0৮:91৮৯৮ ০03১2৩8156৩ ০8২১ ও (৯১৪১ ৩1১০০ 


(হে নবী!) “আপনি কি দেখেননি ওদের আচরণ, যাদেরকে আল্লাহর 
কিতাবসমূহের একটা অংশ (তাওরাত) দেওয়া হয়েছে? ফয়সালার 
জন্য ওদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হলো। অতঃপর 
ওদের মধ্যকার একটি দল তা হতে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। 
(আল্লাহর কিতাবের ফয়সালা হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার দুঃসাহসের 
পিছনে তাদের যে ধারণা ক্রিয়াশীল ছিল, তা হলো এই যে) তারা 
বলতো যে, (বাছুর পূজার) মাত্র কয়েকটি দিন ব্যতীত জাহান্নামের 
আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তাদের এই মিথ্যারোপ তাদেরকে 
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দ্বীনের ব্যাপারে ধোঁকায় নিক্ষেপ করে।” (সুরা আলে ইমরান : ২৩- 
২৪) 


শানে নুযূলঃ ইবনে আব্বাস রা. থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ইয়াহুদীদের 
তাওরাত শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে সমবেত ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহর 
প্রতি দাওয়াত দিলেন। তখন ইয়াহুদী নেতা নু'মান ইবন আমর ও 
আছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ‘ইব্রাহীমের 
দ্বীন ও মিল্লাতের উপরে”। তখন উক্ত দুইজন বলল, ইব্রাহীমতো 
ইয়াহুদী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন 
বললেন, “বেশ তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো’ তাওরাতই তোমাদের 
ও আমাদের মধ্যে ফয়সালা দিবে। উক্ত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দিয়েই 
উপরোক্ত আয়াত নাযলি হয়। 


বাইরের বর্ণনায় জানা যায় যে, ইসলামে রজমের নির্দেশ আসার 
আগে ইয়াহুদীদের মধ্যে একটি ব্যভিচারের ঘটনা সংঘটিত হয়। 
ব্যভিচারী পুরুষ ও মহিলা দু'জনেই উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী 
হওয়ার কারণে শাস্তি কিছু হালকা করবার জন্য ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যাতায়াত শুরু করলো। 
তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবো। তখন তারা রজমকে অস্বীকার 
করলে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওরাত আনতে 
হুকুম দিলেন। ইয়াহুদী নেতা জুরহুম ইবন ছুরিয়া চতুরতার সংগে 
রজমের আয়াতটির উপরে হাত রেখে ওটা বাদ দিয়ে পড়ে গেল। 
তখন নও-মুসলিম প্রাক্তন ইয়াহুদী ধর্মীয় পন্ডিত আব্দুল্লাহ ইবন 
সালাম রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিলেন 
এবং আয়াতটি প্রকাশ করে দিলেন। অতঃপর তাওরাতের বিধান 
মতে উক্ত ব্যভিচারীদের পাথর মেরে হত্যা করা হলো। এই ঘটনায় 
ইয়াহুদীরা ক্রুদ্ধ হয়। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। 


রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া ফয়সালা ও 
তাওরাতের মীমাংসার প্রতি অবজ্ঞা করার পিছনে তাদের বিশ্বাস ছিল 
একটাই যে, জাহান্নামের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তাদের 
ধারণা ছিল এই যে, আমাদের বাপ-দাদারা নবী ছিলেন। তাঁরা 
আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা ইয়াকুব 
আলাইহিস সালামকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তার 
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আওলাদদেরকে আযাব দিবেন না, কেবল কসম লংঘন করা ব্যতীত। 
আল্লাহ তাদের এই সব ধারণার প্রতিবাদ করেন। 


বর্তমান যুগে মুসলিমদের মধ্যেও শাফাআতের ভুল ব্যাখ্যা প্রচলিত 
আছে এবং অনেকের ধারণা আছে যে, তারা নিজেদের আমল ব্যতীত 
অমুক হুজুর বা অমুক পীর সাহেবের কিংবা নিজেদের উচ্চ 
পদমর্যাদার কারণে সুপারিশের জোরে কিয়ামতের দিন পার পেয়ে 
যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। ২ 


৭৫। নেককার লোকদের কবরগুলিকে মসজিদে পরিণত করা 


এই স্বভাব ছিল ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এদের বিরুদ্ধে লা'নত করে বলেন, ‘আল্লাহ ইয়াহুদী ও 
নাছারাদেরকে অভিশপ্ত করুন, তারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে 
সিজদার স্থানে পরিণত করেছে । বুখারী ও মুসলিমে আবু হোরায়রা 
রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


* লেখক এখানে সূরায়ে বাক্কারাহ ৮১-৮২ আয়াতকে পূনরায় দলীল হিসাবে 


এনেছেন। 
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ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ধংস করুন, যারা 
তাদের নবীদের কবরপগ্তলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। (এরপর 
একই মর্মের আরও কতকগুলি ছহীহ হাদীস পেশ করার পর লেখক 
আরও কতকগুলি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন) যেমন- আয়েশা রা. প্রমুখ 
সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা উম্মে সালমা ও 
উম্মে হাবীবা রা. রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
হাবাশাতে (ইথিওপিয়া) দেখে আসা মারিয়া নামক একটি ইয়াহ্দী 
গীর্জা সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তারা উক্ত গীর্জার সৌন্দর্য ও তার 
মধ্যে টাঙানো ছবিসমূহের কথা উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যকার 
কোনো একজন নেককার লোক যখন মারা যায়, তখন তারা তার 
কবরে মসজিদ নির্মাণ করে এবং বিভিন্ন ছবিসমূহ সেখানে লটকিয়ে 
রাখে। এরা আল্লাহর নিকট সৃষ্টিকুলের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব। 
সুনানে আর বাআ"র অন্য বর্ণনাতে ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত 
হয়েছে যে- 


leds all ০0০1০) ly de Bl এক 3৭৯০ ৩৭ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারিণী 
মহিলাদেরকে এবং কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ ও বাতি 
দানকারীদেরকে লা'নত করেছেন। 


ইয়াহুদী নাছারাদের অনুকরণে সংলোকদের কবরে এইভাবে মসজিদ 
নির্মাণ করাকে প্রকাশ্যভাবেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। 
এতদসত্তেও একথা সকলেই জানেন যে, বর্তমান মুসলিম সমাজে 
কবরে মসজিদের সৌধ নির্মাণ করা হোক বা না হোক কবরকে 
সিজদার স্থানে পরিণত করা যে হারাম এবং সেই হারাম কর্ম 
সম্পাদনকারী যে স্পষ্ট মালাউন বা অভিশপ্ত, সে বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই ৷ বিষয়টির উপর বহু হাদীস ও বর্ণনা রয়েছে এবং সে 
কারণে সালাফে ছালেহীনগণ উহার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে অত্যন্ত 
কঠোরতা অবলম্বন করতেন। 


৭৬ নবীদের স্মৃতিচিহৃসমূহে মসজিদ নির্মাণ করা 


এ বিষয়টিও ইয়াহুদী খুষ্টানদেরদের আবিস্কৃত। যেমন- ওমর রা. 
হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাদের নবীদের নিদর্শনসমূহকে 
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মসজিদে পরিণত করতো । এদের অনুকরণে বহু জাহেল মুসলিম এ 
ধরনের কাজ শুরু করেছে। যেমন তারা সৌধ নির্মাণ করেছে সেই 
স্থানে, যেখানে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আত্মগোপন করেছিলেন। অথবা যেখানে পা রেখেছিলেন, কিংবা 
যেখানে দাড়িয়ে ইবাদত করেছিলেন। অথচ ইসলামে এইসব অতি 
ভক্তির কোনো স্থান নেই। 


ইরাকে এমন বহু স্থান আছে, যেখানে বড় বড় সৌধ নির্মাণ করা 
হয়েছে। যেমন একটি জায়গা আছে, লোকদের ধারণা সেখানে শায়খ 
আব্দুল কাদের জীলানী রহ. ইবাদত করতেন। আর এক জায়গায় 
একটি পাথরের উপরে হাতের তালুর চিহ্ন আছে। শিয়াদের ধারণায় 
এটি তাদের ইমাম আলীর রা. হাতের তালুর চিহ্ন । এমনিভাবে 
এই যে, এসব স্থানে খিযির আলাইহিস সালামকে দেখা গিয়েছিল । 
যদিও তার কোনো ভিত্তি নেই। এমনিভাবে আরো বহু স্থান আছে, যে 
সবের নাম করতে গেলে স্থান সংকুলান হবে না। অতএব যারা 
ইসলামের দাবীদার, তাদের উচিত এসব থেকে দূরে থাকা। 
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বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলে আশা করি অন্যায় হবে না। শায়খুল 
ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ রহ. বলেন যে, উপরোক্ত ব্যাপারে 
খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামের মধ্যে দু'ধরণের মতামত দেখতে 
পাওয়া যায়। এক - এ সমস্ত স্থানে ইবাদত করা নিষিদ্ধ। তবে 
যেসব স্থান সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ আছে, সেগুলির হুকুম স্বতন্ত্র । 
নিকটে সালাত পাঠ করা, মসজিদসমূহে এবং পয়লা কাতারে 
ছালাতের আকাংখা করা ইত্যাদি । 


দ্বিতীয় মত হলো- বিশেষ কোনো গুরুত্ব না দিয়ে এসব স্থানে 
ইবাদত করায় তেমন কোনো দোষ নেই। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে 
ওমর রা. আল্লাহর নবীর চলার পথের নিদর্শনসমূহকে অধিক গুরুত্ব 
দিতেন। যদিও নবী করীম এসব স্থানে হঠাৎ কখনো চলেছেন। 


এর সমর্থনে তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. (অন্ধ 
ছাহাবী) কি নিজ বাড়ীতে সালাত আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাননি? আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর রা.কি রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলার 
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পথের নিদর্শনসমূহের অনুগমন করতেন না? অতএব এসব স্থানে 
যাতায়াত করায় কারুর জন্য ক্ষতির কারণ নেই। তবে বাড়াবাড়ি 
করা অন্যায়। 


আহমদ ইবনে কাসেম এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনিও উপরোক্ত 
মন্তব্য করেন এবং বলেন যে, এক সময় ইবনে ওমর রা. কে 
একস্থানে পানি ঢালতে দেখা গেল। জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন 
যে, আমি এই স্থানে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
পানি ঢালতে দেখেছি। আহমদ রহ. বলতেন যে, এতটুকু করায় 
কোনো দোষ বর্তায় না। কিন্তু আজকাল লোকেরা এ ব্যাপারে খুব 
বাড়াবাড়ি করছে। যেমন- ইমাম হোসাইয়েন রা. এর কবর প্রভৃতি 
সম্বন্ধে। উপরের আলোচনা দু'টি কিতাবুল আদবের মধ্যে 'খেলাল' 
বর্ণনা করেছেন। 


যে, আমি সালেম ইবন আবদুল্লাহকে রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে দাঁড়াতে ও 
সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি বলতেন, আমার পিতা 
আবদুল্লাহ ইবন ওমর রা. এইসব স্থানে রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামকে ছালাত আদায় করতে দেখার কারণে নিজেও সালাত 
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আদায় করতেন। এসব কারণেই ইমাম আহমদ রহ. এ ব্যাপারে 
অনুমতি দিয়েছেন। 


পক্ষান্তরে যারা এটাকে অপছন্দ করেন, তাদের যুক্তি নিম্নরূপঃ 


সাঈন ইবন মানছুর স্বীয় সুনানে মারুর ইবন সুওয়াইদ হতে বর্ণনা 
করেন যে, আমরা একদা ওমরের রা. সংগে হজ্জের সফরে বের 
হলাম । তিনি আমাদের সংগে ফজরের জামা'আতে প্রথম রাকা'আতে 
সুরা ফীল ও দ্বিতীয় রাকা'আতে সুরা কুরাইশ তিলাওয়াত করলেন। 
অতঃপর হজ্জ থেকে ফেরার পথে দেখলেন যে, এক জায়গায় সালাত 
পাঠ করার জন্য লোকেরা খুব তাড়াতাড়ি কছে। তিনি জিজ্ঞেস করে 
জানতে পারলেন যে, এখানে রাসূলুল্লাহ সালাত আদায় করেছিলেন। 
একথা শুনে ওমর রা. বলেন, তোমাদের পূর্বে ইয়াহুদী খৃষ্টানরা 
এভাবেই ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নবীদের স্মৃতি চিহৃগুলিকে 
ইবাদতগাহে পরিণত করেছিল। এতএব তোমাদের মধ্যে যাদের 
(ফরয) সালাত বাকী আছে, তারা আদয় করে নাও। যাদের 
সালাতের প্রয়োজন নেই, তারা চলে যাও। 
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অন্য বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবন আযযাহ প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, 
হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যে এঁতিহাসিক গাছ তলায় দাঁড়িয়ে উপস্থিত 
সকল মুসলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র 
হাতে হাত রেখে মৃত্যশপথ নিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যখন লোকেরা 
এ গাছের কাছে যাতায়াত শুরু করলো, তখন ওমর রা. ভবিষ্যৎ 
ফেৎনার আশংকায় গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। 


এখানে ওমর রা. যে দুরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন উহাই গ্রহণযোগ্য । 
তাঁর জ্যেষ্টপুত্র আবদুল্লাহ ইবন ওমর ব্যতীত সকল ছাহাবীর মতামত 
উহাই। অতএব তার উপরেই আমাদের আমল করা ওয়াজিব এবং 
সেদিকেই ফিরে যাওয়া উচিত গ্রন্থকার মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান 
আল তামিমী যে একজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কুর'আন ও সুন্নাহপন্থী 
চিন্তাবিদ ছিলেন এবং হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন না, 
উপরোক্ত আলোচনা তাঁর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 


৭৭। কবরে বাতি দেওয়া 


ইতোপূর্বে এর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীছ উল্লেখিত হয়েছে। প্রিয় 
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পাঠক! বিশেষ করে যদি আপনি একবার শিয়া ইমাম বা রাসূলের 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারভূক্ত ইমামদের কবরগুলিকে 
দেখতেন। সেখানে রমযানের রাত্রি ও অন্যান্য পবিত্র রাত্রিগুলিতে 
যেভাবে আলোকসজ্জা করা হয (তা দারুণভাবে নিন্দনীয়)। অথচ 
তারা এক অতীব পৃণ্যের কাজ বলে ভেবে থাকে। 


৭৮। কবরগুলিকে ঈদের স্থানে পরিণত করা 
আবু হুরায়রা রা. বলেন-১” 


0১৪ ২.১ ০ 41 ০ Bl ০৯৯১ ০০৮০ ৬ 4০ এ ৪৯১ A এ ৩০ 
১৮৩১০ ৩৩ ০০19৩ ৭০৮৪ ES pat 35 4১9৩ 9৯ pat Y 
(dL) 19১) 25 ৬ ৪৯৩৪ 


'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে 
তোমরা (যিকির-আযকার ও সালাত থেকে খালি করে) তোমাদের 
ঘরগুলিকে কবরস্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার কবরকে 


* মাননীয় লেখক হাদীসটি ভুলক্রমে উল্লেখ করেননি। আলোচ্য বিষয়ের সহিত 


মিল থাকায় সংযোজন করা হল। (অনুবাদক) 
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ঈদ-উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর দরূদ 
পড়ো। যে স্থান থেকেই তোমরা দরুদ পড়ো না কেন, তা আমার 
কাছে পৌঁছানো হয়। (নাসাঈ, মেশকাত ৮৬ পৃঃ) 


প্রিয় পাঠক! জেনে রাখুন যে, ঈদ বলা হয় এ সাধারণ সম্মেলনকে 
যা প্রতি বছর, সপ্তাহে বা মাসে নিয়মিতভাবে ফিরে আসে বা 
আবর্তিত হয়। যেমন-ঈদুল ফিতর, জুম'আ বা অনুরূপ কোনো 
উপাসনা সম্মেলন অথবা সাধারণ সম্মেলন। কখনো তা নির্দিষ্ট 
স্থানকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে । কখনো বা অনির্দিষ্ট স্থানে । 


ইরাকবাসী মুসলিমদের অবস্থা হলো এই যে, তারা দেশের প্রত্যেক 
অলির কবরে নির্দিষ্ট একটি দিনে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে জমায়েত 
হবে। (যেমন-আমাদের দেশে ‘উরস’ উৎসবে জমায়েত হয়ে থাকে । 
কেউ জুমু'আর দিনকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, কেউ মঙ্গলবার, কেউ বা 
অন্যান্য সময়ে। এমনিভাবে কোনো কোন রাতকেও তারা (যিয়ারত 
ও জমায়েতের উদ্দেশ্যে) নির্দিষ্ট করে নিয়েছে । যেমন- শবে কদর, 
শবেবরাত বা ঈদের দিনগুলিতে যেসব বিষয়ে আল্লাহ কোনো দলীল 
নাযিল করেন নি। 
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৭৯। কবরে যবেহ করা ৯ 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- 


এ ৩255 vy ও ০০ 28 39 GS; Si; 2০ ৬ 
(7+-370 17৩39 5১9০) ভি 5০11 10515] 855 


(হে নবী) ‘আপনি বলুন যে, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, 
আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছুই কেবলমাত্র বিশ্ব চরাচরের 
প্রতিপালক আল্লাহর জন্য । তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি এ 
বিষয়ে (কোনরূপ শরীক না করার জন্যই) আদিষ্ট হয়েছি এবং 
আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম’ (সূরা আল-আন'আম, ৬: 
আয়াত ১৬২-১৬৩) 


উক্ত আয়াতে আল্লাহ রাববুল আলামীন স্বীয় নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন- 


মুশরিকদের নিকট একথা পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে, তিনি স্বীয় 
ইবাদত উপাসনা ও যবেহ কুরবানীকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই 


£ আমাদের দেশে কবরে 'হাজত' দেওয়া বলা হয়। (অনুবাদক) 
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খালেছ করেছন। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নৈকট্য 
কামনা করবে তার ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য কিংবা তার কাছ 
থেকে কোনো উপকার লাভের জন্য- তাহলে সেটা হবে সেইরূপ 
কুফরী ও শিরকী আকীদা, যার উপর পূর্ববর্তী লোকেরা ছিল। উহার 
নিষিদ্ধতার ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসগুলি প্রণিধানযোগ্য। 


জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
'বাওয়ানাহ্‌" নামক স্থানে তার মানতী পশু যবেহ করার অনুমতি 
চাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস 
কররেন, সেখানে কি কোনো মুর্তি আছে? তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 
সেখানে কি মুশরিকদের জমায়েতের মত জমায়েত হয়ে থাকে? 
উত্তরে সেই ব্যক্তি বলেন কোনটাই নয়। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। (আবু দাউদ) 


অন্য একটি সহীহ হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বলেন যে, দেখো সামান্য একটা মাছির 
কারণে একজন লোক জাহান্নামে গেল অপরজন জান্নাতে গেল। 
লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সেটা কিরূপ? রাসূল 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, দু'জন লোক একটি 
193 


সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের একটি প্রতিমা 
ছিল। নিয়ম ছিল এই যে, তার নিকট দিয়ে যে কেউ অতিক্রম 
করবে, তাকে এ প্রতিমার নামে কিছু কুরবানী দিয়ে যেতে হবে। 
একজন বলল, কুরবানী দেয়ার মত আমার কাছে কিছু নেই। তারা 
বলল, একটি মাছি ধরে হলেও কুরবানী দাও । তাদের কথা অনুযায়ী 
প্রথম লোকটি কাজ করলো, একটি মাছি কুরবানী দিল এবং,সে 
মুক্তি পেল। অতঃপর জাহান্নামী হলো । অন্য জন পরিষ্কার বলে দিল 
যে, আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কোনো কিছু কুরবানী 
দিতে প্রস্তুত নই। ফলে লোকেরা তাকে হত্যা করলো। কিন্তু সে 
জান্নাতী হলো ।* 


হাদীসটিতে (আমাদের জন্য) বহু উপদেশ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। 
এখানে লোক দুইটি মুসলিম ছিল। অথচ সামান্য কারণে একজন 
জাহান্নামে গেল । লোকটির আকীদা-বিশ্বাসে কোনো ত্রুটি ছিল না। 
সে শুধুমাত্র ‘জান বাঁচানোর’ খাতিরেই কাজটি করেছিল। 


১ “জান বাঁচানো ফরজ’ এই গোড়া অজুহাত দেখিয়ে এবং তথাকথিত হেকমতের 
দোহাই দিয়ে যারা শিরকের সংগে সহঅবস্থানের চেষ্টা করেন, তারা হাদীসটি 


সম্পর্কে চিন্তা করুন। 
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প্রিয় পাঠক ! নিয়ত ও আকীদা-বিশ্বাসই সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস। 
আক্বীদা কত মজবুত ও আপোষহীন হওয়া প্রয়োজন, উপরের 
ঘটনাটি তার জ্বাজ্জল্যমান প্রমাণ। অতএব আপনি বিষয়টি 
গভীরভাবে অনুধাবন করুন। মনের কান দিয়ে শুনুন, লোকগুলি এ 
দু'জনের নিকট কি প্রস্তাব দিয়েছিল। ভাবো, হৃদয় দিয়ে ভাবো। 
দেকুন সত্য সব সময়ই স্পষ্ট, আর বাতিল সব সময়ই সন্দেহযুক্ত। 
গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, মুশরিকগণ তাদের প্রতিমাগুলির জন্যে 
কুরবানী করে থাকে আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে, ওরা 
আল্লাহর নিকট তাদের জন্য শাফাআত করবে এই উদ্দেশ্যে । কেননা 
ওরা কেউ আল্লাহর রাসূল, কেউ মালাইকা, কেউ বা আউলিয়া। 
আজকালকের মানুষ আরও কত কি করছে, তা আপনার নিকট খুব 
পরিষ্কার আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন। 


৮০। বড় বড় নির্দশনসমূহ দ্বারা বরকত কামনা করা। 


কোন মহৎ কাজ বা মহান ব্যক্তি বা বংশের মর্যাদার বড়াই করা 
কিংবা তা দ্বারা বরকত কামনা করার এ স্বভাব জাহেলী যুগের আরব 
ও ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মধ্যে ছিল। আজকাল মুর্খ মুসলিমদের ধমনীতে 
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উক্ত বদ-স্বভাব ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশ করেছে। বরং ‘আইয়ামে 
জাহেলিয়াতের চেয়েও বেড়ে গেছে। 


একবার হাকীম ইবন হেযাম রা. মুয়অবিয়ার রা. নিকট থেকে 
একশত দিরহামের বিনিময়ে কিছু উট, ঘোড়া ইত্যাদি (দানীয় বস্তু) 
ক্রয় করলেন’ এ কথার জওয়াবে হাকীম ইবন হেযাম কুরায়শী রা. 
বললেন- ‘যাবতীয় মর্যাদা চলে গেছে, এখন কেবল তাকওয়া বাকী 
আছে’ 


কেন বলবেন না ? তিনি যে ছিলেন একজন জ্ঞানী, দানশীল, 
মর্যাদাবান, পরহেযগার, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং ধনশালী। জাহেলী 
যুগে তিনি একশত উটের বিনিময়ে অন্যের একশত গোলাম আযাদ 
করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি একশত উটসহ হস্ত 
করেছেন। উটগুলিকে তিনি মূল্যবান ইয়ামনী চাদর পরিয়েছিলেন 
এবং কুরবানী দিয়েছিলেন, আরাফাতের ময়দানে হাজীদের খিদমতের 
জন্য একশত বালককে নিয়োজিত করেন, যাদের প্রত্যেকের গলায় 
রূপার বেড়ী ছিল। যাতে লেখা ছিল ‘হাকীম ইবন হেযামের পক্ষ 


হতে আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদকৃত'। তিনি এক হাজার ছাগল কুরবানী 
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করেন। তিনি কাবা শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জাহেলী যুগে 
ষাট বৎসর ও ইসলামে ষাট বৎসর- মোট একশত বিশ বছর হায়াত 
পেয়েছিলেন। 


৮১। প্রতিপত্তির অহংকার 

৮২। বিভিন্ন গ্রহের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা 

৮৩। বংশ উল্লেখ করে তিরস্কার করা 

৮৪। কারো মৃত্যুর পরে চিৎকার করে কান্না করা 


এ চারটি বিষয় একটি হাদীছ দ্বারা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। 
যেমন- বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাতে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু মালিক আশআরীকে বলেন, 
দেখো ‘আমার উম্মত জাহেলিয়াতের চারটি বদ স্বভাব ত্যাগ করতে 
পারবে না"। (১) প্রতিপত্তির অহংকার (২) বংশের নামে তিরস্কার 
(৩) গ্রহ নক্ষত্রাদির সাহায্যে বৃষ্টি প্রার্থনা ও (8) কারো মৃত্যুর ফলে 
চিৎকার করে কান্নাকাটি করা৷ এগুলো যে করবে কিয়ামতের দিন 
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তাকে আলকাতরার পাজামা এবং সারা গায়ে খোস পাঁচড়ার পোষাক 
পরানো হবে’ 


ঘোষণা করা হয়েছে। মুসলিমদের মধ্যে আজকাল অনেকেই এ 
সবের অনুকরণ করছে, বরং আরও বেড়ে গেছে এবং সেতারে 
রাগিনী সংযোগ করেছে। প্রিয় পাঠক! আপনি এসব লোকদেরকে 
দেখবেন নিজেদের বাপ-দাদার গর্ব করছে। অথচ নিজেরা তাদের 
চেয়ে অনেক দূরে। কেউ বলবে আমার দাদা ছিলেন অমুক বুযুর্গ । 
কেউ বলবে আমার দাদা ছিলেন অমুক আলেমী হক্কানী, এমনিতরো 
আরো কত কিছু। এমনিভাবে বংশের বড়াই করে তারা বলে- 
অমুকের বাপ-দাদারা পবিত্র বংশের ছিল না, কিংবা অমুকের পূর্ব 
পুরুষ উচচ মর্যাদার অধিকারী ছিল না প্রভৃতি। 


এমনিভাবে গ্রহ-নক্ষত্রাদির উত্থান বা পতনকে বৃষ্টির কারণ বা 
অসীলা মনে করা অথচ তাদের অধিকাংশই এ বিশ্বাস রাখে না যে, 
গ্রহ-নক্ষত্রাদির উত্থান বা পতনের মূল নিয়ামক খোদ আল্লাহ রাববুল 
আলামীন। 
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অতঃপর মৃত ব্যক্তির উপরে শোক করার বিষয়টি অনেকে শ্রেষ্ঠ 
আমল ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। যেমন- 
বিশেষ করে প্রতি বছর আশুরার সময় ইমাম হোসায়েনের রা. নামে 
‘তাযিয়া’ বা শোক মিছিল বের করা হয়। 


এমনিতরো অসংখ্য বেদআত চালু হয়ে গেছে যা লেখতে গেলে কলম 
ভারী হয়ে যাবে । সমস্ত বিষয় আল্লাহর উপরেই ন্যস্ত । তিনি ব্যতীত 
কোনো শক্তি নেই। 


৮৫। বাপ-মায়ের কর্ম দ্বারা কাউকে তিরস্কার করা 


অন্যের কর্ম দ্বারা বিশেষ করে বাপ-মায়ের কর্ম দ্বারা মানুষকে 
তিরস্কার করা জাহেলী যুগের অন্যতম রীতি ছিল। আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রীতির বিরোধিতা করলেন। 
অবশ্য এই অপকর্মের ফলে কেউ মুশরিক বলে গণ্য হবে না। 


সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের মধ্যে মারুর রা. হতে বর্ণিত হয়েছে 
তিনি বলেন যে, আমি একদিন আবুযর গিফারী রা. এর সংগে 


রবযাহ নামক স্থানে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখি যে, তাঁর ক্রীতদাস ও 
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তিনি একই ধরণের পোষাক পরে আছেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বললেন যে, আমি একজন লোককে তার মায়ের নামে গালি 
দিয়েছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
বলেন, হে আবুযর ! তুমি কি করে মায়ের নামে তিরস্কার করলে? 
তোমাদের অধীন যারা তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে 
তোমাদের অধীনস্ত করেছেন। অতএব তোমাদের কারো অধীনে 
কোনো ভাই থাকলে সে যেন নিজে যা খায়, তাই তাকে খাওয়ায়, 
নিজে যে পোশাক পরে তাই তাকে পরায় ও তাদেরকে অধিক না 
খাটায়। যদি খাটাতে হয়, তাহলে তোমারা নিজেরা ওদেরকে সাহায্য 
করো। হাদীসটির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণ বহু কথা বলেছেন। যা 
এখানে তা আলোচনা করা হলো না। 


মোটকথা, এক জনের কর্মের কারণে অন্যকে তিরস্কার করা মোটেই 
পূর্ণ ঈমান ও দুরদর্শিতার পরিচায়ক নয়। আবুযর গিফারী রা. পূর্ণ 
ঈমান ও মারেফাত হাছিল করার পূর্বে এক সময় বিলালের রা. সাথে 
ঝগড়ায় লিপ্ত হন। এক পর্যায়ে তিনি বিলালকে রা. 'ইবনুস সওদা' 
বা কৃষ্ণমাতার সন্তান বলে গালি দেন। বিলাল রা. এ বিষয়ে রাসূলের 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট অভিযোগ করলে তিনি আবুযর 
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গিফারীকে ডেকে বলেন যে, আবুযর তুমি কি বেলালকে গালি 
দিয়েছ? তুমি কি তাকে তার কৃষ্ণমাতার নামে ধিক্কার দিয়েছ? তিনি 
বলেন- জী হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকে বলেন, আমার মনে হয় তোমার মধ্যে এখনও জাহেলী যুগের 
কিছু অংশ বাকী আছে। একথা শোনার সংগে সংগে আবুযর গিফারী 
রা. মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন এবং বলেন আমি আমার 
চেহারা মাটি থেকে উঠাবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বেলাল তার পা 
দিয়ে আমার চেহারা মাড়িয়ে যাবে 


হায় ! হায়! আজকের মানুষের মধ্যে জাহেলী যুগের এ সকল স্বভাব 
কত ব্যাপকহারেই না দেখা যাচ্ছে। তারা একটা দেশের একজন 
মানুষের অপকর্মের জন্য পুরা দেশবাসীকে তিরস্কার করেছে। 
জাহেলী স্বভাব থেকে এরা আর কত দূরে । 


৮৬। কোনো বিশেষ ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার গর্ব 
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‘জাহেলী যুগের আরবরা কাবাগরের মুতাওয়াল্লী হওয়ার কারণে 
অহংকার করতো । আল্লাহ তাদের এই বদ স্বভাবের নিন্দা করে 
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‘আমি যখন তাদের নেতাদের গ্রেফতার করবো, তখন তারা আর্তনাদ 
করে উঠবে। তাদেরকে বলা হবে আজ আর্তনাদ করো না, 
তোমাদের কোনরূপ সাহায্য করা হবে না। আমার আয়াতগুলো 
তোমাদের নিকট যখন তিলাওয়াত করা হতো, তখন তোমরা (কাবা 
ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার গর্বে) দম্ভবরে এ বিষয়ে আজে বাজে 
কথা বলতে বলতে পিছনে ফিরে চলে যেতে ।' (সুরা আল-মুমিনুন, 
২৩: আয়াত ৬৪-৬৭) 


মোটকথা, জাহেলী যুগের অন্যতম স্বভাব ছিল কোনো পবিত্র স্থানের 
উপর দায়িত্বশীল হওয়ার কারণে অহংকার করা। আজকের যুগে 


202 


যেমন অনেকেই এসব কারণে মর্যাদার দাবী করে থাকে। মক্কা- 
মদীনার উপরে নেতৃত্ব থাকার কারণে কেউ নিজেদেরকে সারা 
মুসলিম বিশ্বের উপরে মর্যাদা দাবী করে। কেউবা কোনো পূন্যস্থান 
বা নেককার লোকদের বাসস্থানের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার কারণে 
সম্মানের দাবী করে। 


যারা শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর রহ. দিকে নিজেদেরকে 
সম্পর্কিত করেন, তারা তার কবরে তত্বীবধানের গৌরবে নিজেদের 
জন্য কিছু মর্যাদা কামনা করেন। এর অন্যতম কারণ তারা এ সমস্ত 
নজর মানত এবং ছদকা কুরবানীসহ বিভিন্ন শিরকী উৎসর্গসমূহের 
তত্ত্বাবধান করে থাকে। যা হিন্দু, কুর্দী ও অন্যান্য মূর্খ মুসলিমরা 
সেখানে ভেট হিসাবে নিবেদন করে থাকে । এই সব কবরের 
তত্বাবধানকারী তথাকথিত খাদেম ও মুতাওয়াল্লীরা আল্লাহর 
সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচে নিকৃষ্ট, সর্বাপেক্ষা নীচ ও মতবাদের দিক 
দিয়ে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। 


এদের এই মুতাওয়াল্লীগিরী বা পৌরিহিত্য আল্লাহর নিকট কোনো 
কাজে আসবে না। আল্লাহর ক্রোধ ও অপরের হাত থেকে এদেরকে 
কেউই রেহাই দিতে পারবে না। যদিও লোকরা এদের (অলৌকিক 


203 


কেরামতি বা কামালিয়াতের নমুনা দেখে) অনেক কিছু উচ্চ কল্পনা 
করে থাকে। এরা আল্লাহ ও তার নেককার বান্দাদের নিকট ছোট 
পিঁপড়ার চেয়েও নিকৃষ্ট। কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর রহমত হতে 
এরা থাকবে বহু দুরে। 


৮৭। নবী বংশের লোক হওয়ার গর্ব 


ইয়াহুদী ও নাছারাগণ (ইব্রাহীম, ইয়াকুব তথা বনী ইসরাইলের হাজার 
হাজার নবীর) বংশধর হওয়ার কারণে আত্মগর্বে গর্বিত ছিল। আল্লাহ 
রাববুল আলামীন তাদের এই হীন মানসিকতার প্রতিবাদ করে 
বলেন- 
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(নবীদের) সেই দল চলে গেছেন। তাদের আমল ছিল তাদের। 
তোমাদের আমল হবে তোমাদের। তোমাদেরকে তাঁদের আমল 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। (সূরা আল-বাক্কারাহ ২: আয়াত 


১৩৪) 
204 


অর্থাৎ শুধুমাত্র বংশীয় সম্পর্ক কোনো কাজ দেবে না। বরং পূর্ব 
পুরুষদের মত সৎকর্মশীল ও পূণ্যবান হতে পারলে তবেই কিছু 
ফায়দা হতে পারে। কেননা তাদের পাপের জন্য তোমাদের জিজ্ঞেস 
করা হবে না, কিংবা তাদের পুন্যের ছওয়াবও তোমরা পাবে না। 


একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বং 
লোকদের ডেকে বলেন- ‘হে কুরাইশগণ। নবীদের নিকট সমস্ত 
লোকদের মধ্যে আপন তারাই যারা মুত্তাকী । তোমরা সেই পথের 
পথিক হও । দেখো, আমার কাছে কোনো লোক দুনিয়াদারী কাজকর্ম 
নিয়ে আসে না। অথচ তোমরা কেবল এ স্বার্থের কাছে এসে থাকো। 
ফলে আমি তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই। 


উক্ত আয়াতটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেরই সমর্থক- 

18759103559 ৩৮১15409265 ts ES GG 
(৮7৩1০415556 22 HS) SE dh 25৬5 
‘হে মানব জাতি! আমরা তোমাদের নারী ও পুরুষের সমবায়ে সৃষ্টি 


করেছি। অতঃপর তোমাদের বিভিন্ন শাখা ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, 


কেবল তোমাদের (পারস্পরিক সহজ) পরিচিতি লাভের জন্য। 
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নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত সেই ব্যক্তি যিনি 
সর্বাপেক্ষা বেশী মুত্তাকী বা পরহেজগার। নিশ্চয় আল্লাহ (তোমাদের) 
সব কিছু জানেন, খবর রাখেন। (সুরা আল-হুজরাত, ৪৯: আয়াত 
১৩) 


ইয়াহুদী-নাছারাদের যে স্বভাবের কথা উপরে বিধৃত হলো, উক্ত 
জাহেলী স্বভাব আজ বহু মুসলিমদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। যাদের একমাত্র 
পুঁজিই হলো, বাপ দাদার গর্ব। যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন আমি 
আব্দুল কাদের জিলানীর রহ. বংশধর। কেউ বলেন আমি আহমদ 
রিফাঈর আওলাদ । 


কেউ বলেন আমি আবু বকরী, কেউ বা ওমরী, কেউবা আলুবী, 
কেউবা হাসানী, কেউবা হুসাইনী ইত্যাদি। অথচ কেয়ামতের 
মহাবিচারের দিনে এসব সম্পর্কে কোনো কাজ দিবে না। পরিত্রাণ 
পাবেন এদিন কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি সমর্পিত অন্তঃকরণ নিয়ে 
আল্লাহর সম্মুখে হাযির হতে পারবেন। 


বিস্মিত হতে হয় এসব লোকদের অবস্থা দেখে। যেখানে স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ আদরের দুলালী 
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ফাতিমা রা. কে বলছেনঃ “হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা ! আল্লাহর 
দরবারে আমি তোমার কোনই উপকারে আসবো না। সেখানে 
এইসব বংশগর্বা লোকেরা কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারে? অথচ 
বিভিন্ন অন্যায় কলা কৌশলের মাধ্যমে মানুষের সম্পদ শোষণ করা 
ব্যতীত এদের অন্য কোনো যোগ্যতা নেই। 


কবির বলেনঃ 
3৩৫ ০১৪ ১০ Sl UL ds ৬০ sll 


‘নিশ্চয়ই প্রকৃত যুবক সেই যে, বলে যে, আমি বা আমার পরিচয় 
এই । সে কখনোই সত্যিকারের যুবক নয়, যে বলে আমার পিতা 
অমুক ছিলেন। অন্য এক কবি বলেন- 


1৬ ০১১০১৬০৬৪৭৮ ৪1০৪ AU 


tal ex AN ১০৩ ৬৪০ rll wl 


” যাঁরা আমাদের দেশে আওলাদে রাসূলের নামে কিংবা আবু বকর ছিদ্দিকের বা 
আলীর বংশধর হওয়ার নামে গর্ববোধ করেন কিংবা এ বংশের লোক হওয়ার 
কারণে তাদের প্রতি অহেতুক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন, তাঁরা একবার 


আলোচনাটি হৃদয়ঙ্গম করুন । (অনুবাদক) 
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আমার কাছে প্রতিদিন সকালে এককব্যক্তি এসে বংশের প্রাক্তন 
লোকদের নিয়ে বড়াই করে । অবশেষে আমি তাকে একদিন বললাম, 
তুমি যে শুধু বংশের হাড়-গোড় নিয়ে গৌরব করো, অথচ তুমি তা 
ভাল করেই জানো যে, কুকুরই শুধু হাড়-গোড় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে? । 


৮৮। পেশার অহংকার 


পেশার কারণে একে অপরকে ঘৃণা ও গর্ববোধ করা জাহেলী যুগের 
অন্যতম রীতি ছিল। যেমন- কুরাইশ বংশের লোকেরা ব্যবসায়ী ছিল। 
তারা শীত মওসুমে (অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এলাকায়) ইয়ামনে এবং গ্রীষ্ম 
মওসুমে (তুলনামূলক ঠান্ডা এলাকা) সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে 
ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতো । যে কথা সূরা কুরাইশের মধ্যে 
বিধৃত হয়েছে। (ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে তারা স্বাস্থ্য ও সম্পদশালী) 
সে কারণে- কৃষিকর্মে নিয়োজিত চাষীদের উপরে অহংকার প্রদর্শন 
করতো (যেমন আমাদের দেশে শেখ, সৈয়দ, খান ও চৌধুরী 
সাহেবরা চাষী ও কারিগর সম্প্রদায়ের ভাইদেরকে ‘চাষা’ ও জোলা’ 
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বলে টিটকারী করে থাকে)। অথচ এ বিষয়ে আল্লাহ পরিষ্কার 
নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করে বলেন-২২ 


25525125185 SE BB bs BSN A ওলা 


(Nila lied 81510586821 25225 8 


“হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কোনো সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়ের 
লোককে ঠাট্রা-বিদ্রপ না করে। কোনো মহিলাও যেন কোনো 
মহিলাকে বিদ্রুপ না করে'। (সুরা আল-হুজরাত, ৪৯: আয়াত ১১) 


মোটকথা, কোনো পেশাদার ব্যক্তি যেমন অন্য কোনো পেশার 
ব্যক্তিকে শুধু পেশাগত কারণে টিটকারী না করে। কেননা দুনিয়াবী 
যে কোনো হালাল পেশার উদ্দেশ্য হলো তদ্বারা আল্লাহর আদেশ 
নিষেধের আনুগত্য করা এবং পরিশেষে (জান্নাতের চিরস্থায়ী মুক্তি ও 
শান্তি অর্জন করা। আর যাবতীয় পর্বের মূল হলো সেখানে। তা 
ব্যতীত বাদবাকী সবকিছু অপসূয়মান ছায়ার ন্যায় 


অতএব কোনো প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য পার্থিব জীবনের চাকচিক্য 
নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়। যে কোনো মুহুর্তে এসব ছেড়ে চলে যেতে 
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হবে। (আসুন) আল্লাহর নিকটে আমরা সেইসব সৎকর্ম সম্পাদনের 
শক্তি কামনা করি, যা করলে তিনি সন্তুষ্ট হন। (আমিন) 


৮৯। দুনিয়ার এশ্বর্ধকে বড় করে দেখা (ধন সম্পদের অহংকার) 


এটাও জাহেলী যুগের একটা রীতি । শেষ নবীর বিরুদ্ধে আরবদের 
এক যুক্তি ছিল যে, 


3১০৪ ধা ০০৪০ ওঠ ৩2 পু ক 0281155 IHN; 
৬৯০৮৪ ৪০০ CAS ও পল ES CS ৬৪ ৬ 5 
৩৮ Ce HE ৩3০ ৮০9 3৮০ ৩ ৬ এ ৩৩০১ ০৪৪ 


(৮৭7) :০১১৯১)]। ১১9০) {re} 


‘এই কুরআন কেন (মক্কা ও তায়েফের) দুই প্রধান জনপদের কোনো 
ব্যক্তির উপর নাযিল হলো না? তারা কি আপনার প্রভুর রহমত 
(অর্থাৎ পবিত্র কুরআন) (নিজেদের ইচ্ছামত) বন্টন করে নিতে চায়? 
আমরাই তাদের জীবন-জিন্দেগীতে তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করে 
থাকি এবং একজনকে অপর জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি, যাতে 


তারা একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে । তারা যেসব ধন-সম্পদ 
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জমা করেছে, তার চাইতে আপনার প্রভুর দেওয়া রহমত নেবুওত ও 
অন্যান্য যে সব বস্তু ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য আনয়ন করে) 
অনেক উত্তম’ ৷ (সুরা আয-যুখরুফ, ৪৩: আয়াত ৩১-৩২) 


আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যে দুই প্রধান জনপদের মধ্যে 
মক্কার ছিলেন ওলিদ ইবন মুগীরা আল মাখযুমী এবং তায়েফে 
ছিলেন হাবীব ইবন উমর ইবন উমায়ের আছ-ছাক্কাফী । দু'জনেই 
ছিলেন প্রভূত মান-সম্মান ও ধন সম্পদের অধিকারী। অলীদ ইবন 
মুগীরা- যাকে কুরাইশের “থোকা ফুল বা রায়হানাতু কুরাইশ বলা 
হতো- তিনি বলতেন, যদি মুহাম্মাদের কথাই সব সত্যি হতো, 
তাহলে তা (অর্থাৎ কুরআন) আমার উপর নাযিল হতো অথবা আবু 
মাসউদের উপর । 


মোটকথা, ধন-সম্পদ সঞ্চয় কোনো প্রকৃত সঞ্চয় নয়, বরং নশ্বর 
দুনিয়ার সঞ্চয়ের চেয়ে আখিরাতের সঞ্চয়ই বড় সঞ্চয়। অথচ প্রিয় 
পাঠক! তুমি দেখবে আমাদের সমাজে বহু লোকের মধ্যে ব্যাপকহারে 
ঢুকে পড়েছে। তুমি দেখতে পাবে যে, একজন তিনি যত বড় বিদ্বান 
হোন না কেন, যদি তিনি দরিদ্র হন, তাহলে লোকেরা তাকে কোনই 
মূল্য দিবে না। বরং তার ধনী লোকের দিকে তাকিয়ে থাকবে ও 
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তাদের কথার মূল্য দিবে। এ জন্যেই তো রাসূলুল্লাহ এর কবি 
হাসসান ইবন ছাবিত রা. কবিতা রচনা করেন- যার অর্থ নিম্নরূপ : 


“দরিদ্রতা বহু জ্ঞানী-ধৈর্য্যশীলকে ধ্বংস করেছে। পক্ষান্তরে বহু মূর্খ 
লোক স্বচ্ছলতার মধ্যে ডুবে আছে। 


৯০। দরিদ্রদের ঘৃণা করা 


ইমাম আহমদ ও তাবরানী প্রমুখ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে 
বর্ণনা করেন যে, একদল কুরাইশ রাসূলে করীমের সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তার নিকটে 
সুহাইব, আম্মার, খাববাব ও অনুরূপ দুর্বল মুসলিমরা বসেছিলেন। 
কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে 
বলল, হে মুহাম্মদ, তুমি এইসব লোক নিয়ে সন্তুষ্ট? আল্লাহ কি 
আমাদের মধ্যে কেবল এই লোকগুলির উপরে মেহেরবাণী করলেন? 
আমরা কিভাবে এদেরই নীচে থাকবো? ওদেরকে তোমার ওখান 
থেকে বের করে দাও। তাহলে হয়তবা আমরা তোমার অনুসরণ 
করতে পারি। 
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ইবনে জারীর আবু শায়খ, বায়হাকী, দালায়েল প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে 
খাব্বাব রা. হতে বর্ণনা করেন যে, আকরা ইবন হাবিস তামীমী, 
চাই, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি আমাদের সংগে 
পৃথক মজলিসে বসো। বিভিন্ন আরব প্রতিনিধি দলের সম্মুখে আমরা 
আমাদের এসব কৃতদাসদের সংগে একত্রে বসতে লজ্জাবোধ করি। 
এসো, আমরা এই মর্মে একটা লিখিত চুক্তি করি যে, যখন আমরা 
আসবো, তখন তুমি ওদেরকে উঠিয়ে দেবে। তারপর যখন আমরা 
চলে যাবো, তখন তুমি চাইলে ওদেরকে নিয়ে বসতে পারো। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে সম্মত হলেন এবং 
আলীকে চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করার জন্য কাগজ কলম নিয়ে আসতে 
বলেন। এমতাবস্থায় আমরা সবাই এই কোণে উপবিষ্ট ছিলাম । হঠাৎ 
নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো- 


be DE ৩ 4 396 GEA BEL OS SEG GA 55 3 
G2 ৩১৯৩৪ ০১১৮১ 055 ৬০ aE DS br ৩ টি ৬০৪৩৯ 
(০৫:৮৭ ৪১৯০) - 9:31 
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ডাকে, তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করবে না। তাদের কর্মের 
জওয়াবদিহির দায়িত্ব তোমার নয়, বা তোমার কর্মের 
জওয়াবদিহিতার দায়িত্বও তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত 
করবে । যদি তা করো, তুমি সীমালজ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
যাবে। (সুরা আল-আন'আম, ৬: আয়াত ৫২) 


তঃপর তিনি আমাদের কাছে ডাকলেন এবং পরবর্তী আয়াতটিও 
শুনিয়ে দিলেন- 


১৮৩ ৫৫ অর্ত 2 সি ডে ৩৮৪৯ ৬ঞ। I BY 
86 ASRS SEE DEL ee le FN 


(০৮: rN). ৯ 


এলে তাদেরকে বল, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক- তোমাদের 
প্রতিপালক দয়া করাকে নিজের উপর অবশ্যকরণীয় নির্ধারণ করে 
নিয়েছেন। তোমদের মধ্যে অজ্ঞতাবশতঃ কেউ কোনো মন্দকার্য 
করার পর যদি তাওবা ও সংশোধনে ব্রতী হয়, তবে আল্লাহতো মহা 
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ক্ষমাশীল ও পরম কৃপানিধান।” (সুরা আল-আনআম, ৬: আয়াত 
৫৪)। 


এরপর থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সংগে নিয়মিত বসতাম এবং তিনি যখন চাইতেন আমাদেরকে ছেড়ে 
যেতেন। (এতটুকুও আল্লাহ সহ্য করলেন না) ফলে নিম্নোক্ত আয়াত 
নাযিল হলো- 


44535 13 59802 GEA DL ES SES জে ৬০৮০০ 
EG UE 5 EUG ৬০৫৬৪ TCM 2০8৩ IG 
৭৩৩০০ ৬০১৪ ০৩ ৬০ ৬৪ ৬7 ১ (ny ৬১৭৩৪ Hs 
AES AGES SG 89758 ৮৩9558৫5১28 
: ০8৫1 ১৯০ {oY 2662 BIG 45০1 ৮8 43 ৪৯ Je 


(৭-% 


‘তুমি নিজেকে এসব লোকদের সংগে ধরে রাখ, যারা তাদের 
প্রতিপালকে সন্তুষ্ট করার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় ডাকে। তুমি পার্থিব 
সৌন্দৰ্য্য উপভোগের জন্য তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে 
না এবং যার অন্তঃকরণকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে 
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দিয়েছি, যে, ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশীমত কাজ করে ও যার 
কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে- তুমি তার আনুগত্য করবে না। তুমি 
বলে দাও যে, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত। যে 
চায় তা বিশ্বাস করুক, যে চায় তা প্রত্যাখ্যান করুক । তবে আমরা 
সীমা লংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম’ ৷ (সুরা আল- 
কাহাফ, ১৮: আয়াত ২৮-২৯) 


এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমরা মজলিস থেকে উঠে গেলে 
সবশেষে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে 
দড়াতেন।”*, 


সুরা আল-আন'আমের ৫২ আয়াতের অংশ “তাদের কর্মের 
জওয়াবদিহিতার দায়িত্ব তোমার নয়’- এ কথার তাৎপর্য হলো এই 
যে, তুমি তাদের গোপন আমলসমূহের সন্ধানে মনোযোগী হবে না। 
তা রিসালাতের মর্যাদা বিরোধী । তুমি তাদের প্রকাশ্য আমলগুলো 
দেখে তার উপর ভিত্তি করে নির্দেশ দিবে। গোপন আমলসমূহের 
বিষয় সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। এখানে এসব দরিদ্র ও 


৯ মাননীয় গ্রন্থকার একই মর্মে ইবনুল মুনযির হতে আরেকটি দীর্ঘ বর্ণনার 


অবতারণা করেছেন। যা বাদ দেওয়া হলো। (অনুবাদক) 
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দূর্বল মুসলিমদের বাহ্যক আমল এই যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের 
প্রতিপালককে ডাকে । ইবনে যায়েদ উক্ত আয়াত অংশের ব্যাখ্যায় 
বলেন, এর তাৎপর্য হবে এই যে “তাদের রুজী-রুটি বা দরিদ্রতার 
জওয়াবদিহী আপনাকে করতে হবে না 


৯১। ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাব, রিসালাত ও কেয়ামতকে অস্বীকার 
করা 


তাফসীর, হাদীছ ও আক্কায়েদের কিতাবসমূহে জাহেলী আরবদের 
উপরোক্ত অস্বীকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এখানে 
এর পক্ষে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো। 
যেমন আল্লাহ বলেন- 


EE ৩৮৭ SLE 2০ FE 195 ৬ 1195 ও (৪ 
(Vv: pall) ৮55 21 ০ ৩8 


'অবিশ্বাসীরা ধারণা করছে যে, তাদেরকে পুনরুথিত হতে হবে না। 
তুমি বলে দাও যে, হ্যাঁ আমার প্রতিপালকের শপথ) তোমাদেরকে 
সকলকে অবশ্য অবশ্যই উঠানো হবে। অতঃপর অবশ্যই 
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তোমাদেরকে তোমাদের (সারা জীবনের) কাজকর্ম সম্পর্কে খবর 
দেওয়া হবে। আর এ বিষয়টি আল্লাহর জন্য অতীব সহজ। (সূরা 
আত-তাগাবুন ৬৪: আয়াত ৭) 


জাহেলী আরবদের রচিত বহু কবিতায় তাদের এই অস্বীকৃতির প্রমাণ 
পাওয়া যায়। যেমন-জনৈক কবি বলেছেন- 


৯১ ৮০০৬৯ ০৪9 * ৩০০৮ 9৬ ০১5) এ 


“এই রাসুল আমাদেরকে বলেন যে, আমরা পুনরায় জীবিত হবো। 
কিন্তু কেমন করে জং ও মাথার মরা খুপরীর মধ্যে জীবন আসতে 
পারে? 


আর এক কবি বলেন- 
-১৮৯০1 ৮১1০৯ ৬২০৬ ৮০৯১ ৬৮৩৮ 


‘জীবন, ফের মরণ, আবার পুনরুখান। হে আমরের মা, এসবই 
বাজে কথা ।’ 
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অন্যত্র আল্লাহ অবিশ্বাসীদের বক্তব্য তুলে ধরে বলেন যে, তারা 
বলত, 

{NY 6599 ওত (ry SAT Bf 549 ৩6 ওত ও 

(1417: ৬৬৪১৯) 

“আমরা মরে গিয়ে হাড্ড-মাটি সার হবো। তারপরও আমাদের 


বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষ সবাই পুনরায় জীবন্ত উঠবো ।' (সূরা আছ- 
ছাফফাত, ৩৭: আয়াত ১৬-১৭) 


বিষয়টির উপরে আমরা অত্র গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে 
আলোচনা করেছি। 


৯২। জিবত ও তাগুতের উপর ঈমান 


জাহেলী যুগের লোকেরা জিবত (প্রতিমা, জাদুকর) ও তাগ্ততের 
(আল্লাহবিরোধী শক্তির) উপর ঈমান রাখতো এবং মুশরিকদের 
দ্বীনকে মুসলিমদের পবিত্র দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিত। 


যেমন আল্লাহ বলেন- 
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35589৩১5009 Ll ৯ SES 9 (1১0 জা 15 পা 


(০) ssl Ea) Js নে 92 ৩০ Ni 4S রী 


‘আপনি কি দেখেননি কিতাবধারী (ইয়াহুদী-খুষ্টানদের) দেরকে, যারা 
জিবত ও তাগুতের উপর ঈমান এনেছে এবং অবিশ্বাসীদেরকে 
বলছে যে, তোমরা ঈমানদারদের চেয়ে অনেক হেদায়াতপ্রাপ্ত' ৷ (সূরা 
আন-নিসা, ৪: আয়াত ৫১) 


বিষয়টি ইতোপূর্বে (৫০ নং মাসআলায়) আলোচিত হয়েছে। 


পুনরায় এখানে অবতারণার উদ্দেশ্য হলো যে, মূর্খ ইয়াহুদী খৃষ্টানরা 
মুশরিকদেরকে বলতো যে, মুসলিমদের চেয়ে তোমরা অনেক 
হিদায়েত প্রাপ্ত। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার 
সংগী-সাথীদের নিকটে যা আছে, তোমাদের নিকট তার চেয়ে উত্তম 
বস্তু রয়েছে। 


প্রিয় পাঠক! আপনি দেখতে পাবেন আজকের যুগের সুফী সাহেবরা 
এসব মুশরিকদের মত বলে থাকেন যে, “কবরবাসী মৃতব্যক্তির 
(পারের) নিকট প্রার্থনা নিবেদনকারীগণ, তাওহীদ ও সুন্নাতের পাবন্দ 
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এসব মূর্মিনদের চেয়ে অনেক উত্তম, যারা লোকদের কবর পূজা 
হতে নিষেধ করে থাকেন। 


৯৩। জানা সত্ত্বেও সত্য গোপন 


যেমন ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের আলেম বা পাদ্রী পুরোহিতদের সম্পর্কে 
আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বর্ণনা করেছেন। [৭৪ নং মাসআলা 
দৃষ্টব্য ৷] 

যেমন তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন 
সম্পর্কিত তাওরাত ও ইঞ্জীলের ভাষ্যসমূহ গোপন করেছে। অথচ 
তারা এগুলো তাদের গ্রন্থে আসার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানে। 


শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ প্রণীত আল-জাওয়াবুস 
সহীহ নামক গ্রন্থে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। 


৯৪। না জেনেশুনে আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলা 


%৩/৩২২-৩৬৮। 
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এটিই সব বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির মূল উৎস। এ জাহেলী স্বভাবটি 
বেশী করে ঢুকে পড়েছে বেদআতী কালাম শাস্ত্রবিদ (মুসলিম) 
দার্শনিকদের মধ্যে । তারা আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে এমন সব কথা 
বলছেন, যে সম্পর্কে আল্লাহ কোনো দলীল নাযিল করেন নি। তারা 
শরীয়তের নীতি নির্দেশসমূহকে নিজেদের খেয়াল খুশীমত ব্যাখ্যা 
করেছে। যেমন প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম রাষী করেছেন তার 
'আসাসুত তাকদীস' নামক গ্রন্থে। আল্লাহ শায়খুল ইসলাম ইবন 
তাইমিয়্যাহকে উপযুক্ত প্রতিদান দিন, তিনি এর যথার্থ প্রতিবাদ 
করেছেন, ভিত্তি গুড়িয়ে দিয়েছেন, ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা দুরে নিক্ষেপ 
করেছেন ও নিঃশ্বাস সংকীর্ণ করে দিয়েছেন।* এজন্যেই তো আল্লাহ 
বলেন- 


52455 8G 5 SUG ৩০০ 95 Fs পর ০১১ ০৪৯১৪ 
98 2৩5 B58 SILL ৩৪৩ ৪ এর এ 255 Ns 2 
(6০): 8০2৭1 2১১০) - Gil (১৯ 


» সেটা তার কালজয়ী “বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ” গ্রন্থে। যার অন্য নাম 


হচ্ছে, 'নাকদু তা"সীসিল জাহমিয়্যাহ। 
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‘যদি আল্লাহ একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন, 
তাহলে এ পৃথিবী বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ হয়ে যেত ৷ (সুরা আল-বাক্কারাহ, 
২: আয়াত ২৫১) 


৯৫। স্ববিরোধিতা 


এটাও ছিল জাহেলী যুগের একটি স্বভাব। যেমন আল্লাহ তা'আলা 
বলেন- 


(Gis ASG HT HLS ৬ 


বরং ওরা প্রকৃত সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, যখন তা তাদের 
নিকট উপস্থিত হয়েছে। আসলে ওরা সিদ্ধান্তহীনতার মাঝে বিরাজ 
করছে । (সূরা ক্কাফ, ৫০: আয়াত ৫) 


আজকাল যারা বেদআতী, তাদের অবস্থা হয়েছে ঠিক অনুরূপ । এরা 
ইসলামের দাবী করে। অথচ এমন সব কার্য করে, যা ইসলামের 
বিরোধী । 


৯৬। পাখী উড়িয়ে ভালোমন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
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৯৭। আঁক-জোক করে ভবিষ্যত বের করার দাবি করা। 
৯৮। কোনো কিছুকে অশুভ ধারণা করা 


যেমন- কোনো তারকা বা পাখীর ডাক কিংবা কোনো ব্যক্তিকে অশুভ 
মনে করা ইত্যাদি । 


৯৯। গণকবাজি বা তার দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা 


১০০। তাগ্ততের নিকট বিচার-ফয়সালা চাওয়া ও গ্রহণ করা। 
ইত্যাদি 


তাগুত বা ইসলাম বিরোধী যে কোনো শক্তির নিকট বিচার-ফয়সালা 
চাওয়া ও তাদের বিচার ফয়সালা মেনে নেওয়া । 


উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা আমাদের 'বুলুগুল আরব ফী 
আহওয়ালিল আরব, নামক কিতাবে আলোচনা করেছি। সেখানে 
আমরা এসব লোকদের সমস্ত জাল-জুয়াটুরি ও বিভ্রান্তিসমূহ 
উন্মোচিত করেছি। আজকের যুগের বহু মূর্খ মুসলিম এসবের শিকার 
হয়েছে। “অথচ তারা ভাবছে যে, তারা খুব পৃণ্যের কাজই করছে।” 
[সূরা আল-কাহাফ: ১০৪] 
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নামক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । পাঠক ইচ্ছা করলে সেটা পড়ে দেখতে 
পারেন ।৩৬ 


পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সমস্ত দরুদ ও সালাম 
ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ, ছাহাবায়ে কেরাম ও যুগ যুগ ধরে 
তাদের অনুসারীগণের উপর বর্ষিত হোক। 


সমাপ্ত 


% প্রকাশ থাকে যে, মূল বইয়ের উপর ইরাকের সৈয়দ মাহমুদ শুকরী আলুসীকৃত 


ভাষ্যসহ অত্র পুস্তক অনুদিত হয়েছে। 
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